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বাংলায় বিজ্ঞানের কথা সকলের কাছে পৌছে দেবার 
দায়িত্ব আমাদের সকলেরই | আমি বহুদিন এই 
কথা নান] স্থানে বলে এসেছি । আজ দেখে 
আশেপাশে উত্ভিদ জগতের যে অবশ্য জ্ঞাতব্য 
তথ্যের নমুনা রয়েছে তা সংগ্রহ করে সহজ ভাষায় 
সাধারণকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, বর্ণ নার 
রূপও দিয়েছেন অনেক ছবির মধ্যে | 

উত্তিদবিদ্যার এই অঙ্গ অপেক্ষাকৃত নীরস 
বলে অখ্যাতি আছে--সেটা আমার মনে হয় 
অসঙ্গত। শ্রীমান তারকমোহনের প্রবন্ধ গুলি যখন 
যুগান্তর সাময়িকীতে ছাপা হত, তখন ছাব্রমহলে 
তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল । আজ একত্র 
করে ছাপা হতে দেখে আমি খুসী হয়েছি | এ বই 
শুধু কৌতুহলীর কৌতুহলকে চরিতার্থ করবে 
তাই নয়, বিজ্ঞানের ছাব্রদেরও সাহায্য করবে | 

এইভাবে তরুণ বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হোন 
বাংলাভাষার মাধ্যমে বিশুঞ্কানের পরিবেশন করতে, 
তাহলে অসার বাকৃবিতগ্ডার অবসান হবে ও 
ভবিষ্যতের দেশ গঠনে আমরা কয়েক পা এগিয়ে 
যাব । 

এই প্রচেষ্টার জন্য শ্্রীমানকে অভিনন্দন 


জানাচ্ছি । 
8ঠা মে'৬২ সত্যেন বোস 


ভূমিকা 


নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক 
আত্মীয়তাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দেশের সম্পূর্ণ 
পরিচয় আজ শুধু নদনদী ও স্থাপত্য-কীত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, 
তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেশের পশুপক্ষী ও গাছপালার 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও | উত্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার ক্রম- 
বিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি । ইতিহাসের পাতা ওলটালে 
তাই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আস্তরিক গ্রীতি 
€ শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছে বৃক্ষ দেবতা । যে সব আমাদের দেশের 
নিজস্ব গাছপাঁল। তাদের অতুলনীয় রূপ, রস ও সৌরভের সঙ্গে 
আমাদের রুচি ও রসবোধ কত নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল তার 
অজত্র নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শান্তর ও কাব্যগ্রস্থগুলির 
মধ্যে । এই সব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের 
হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ট পরিচয়, তারা আজও পথে-প্রাস্তরে 
জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্ত রডীন করে দাড়িয়ে আছে 
আমাদের নিলিপ্ত দৃষ্টির সম্মুখেই কি তাদের নাম? কি তাদের 
জীবন-বৈশিষ্ট্য 1 আমাদের জাতীয়-মানস ও ভাবধারার সঙ্গে 
কোথায় তাদের সংযোগ ?_-সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বইএর . 
মূল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন বোধে কয়েকটি বিদেশী গাছেরও 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । এই রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে রবিবারের 
“যুগান্তরে' এবং কিছু অংশ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছিল । শ্রদ্ধাভাজন 
শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর একাস্তিক ইচ্ছাতেই এই রচনাটি লিখতে 
আরম্ভ করেছিলাম । তিনি আমার সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । 
ছবিগুলি এঁকে সহায়তা করেছেন শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, 
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তাঁকে আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 'ঘুগান্তরে'র সৌজন্যে 
ছবির ব্লকগুলি পাওয়ায় তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


উদ্তিদ বিষয়ে আমাদের উত্তরাধিকার £ উদ্ভিদের রূপ, রস, ব্যাপ্তি, 
সজীবতা ও সহনশীলতাকে প্রাচীন ভারতীয়র। জীবনের আদর্শরপে 
গণ্য করতেন । কঠোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মাগ্তকে একটি 
প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । 
উধবমুলোহ বাকশাখ 
এবোহশ্বথঃ সনাতন: | 
এই অশ্ব গাছের ছায়া ও আশ্রয়দানের তাৎপর্যকে উপনিষদে 

বড় করে তুলে ধর! হয়েছে । বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেও অশ্বত্ের 
গরিম! অতুলনীয় । বোধিদ্রমের ছায়ায় বসেই ভগবান তথাগত 
বোধি লাভ করেছিলেন । অশ্বখের মত আরো কয়েকটি ভারতবর্ষের 
নিজস্ব গাছ যেমন বট আজ, শাল, শাল্মলীঃ পদ্ম চম্পক, কদন্ব_ 
আমাদের প্রাচীন দর্শন ও কাব্য গ্রন্থগুলিতে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে । 
সেকালে ফুলের মধ্যে পদ্মই ছিল পুষ্পরাজ, আদি কবি বান্দীকি 
শ্রীরামচন্দ্রের স্থনীল চোখের সঙ্গে নীল পদ্মের তুলনা করেছিলেন, 
সম্ভবতঃ সেই থেকেই পদ্ম এক স্বতন্ত্য সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নিয়ে 
ভারতের জাতীয়-মানসে ধরা দিয়েছে । বিভিন্ন রঙের পদ্ম বিভিন্ন 
নামে পরিচিত, যেমন শ্বেত পদ্মের নাম পুগ্ডরীক ও অরবিন্দ, নীল 
পদ্ধের নাম কুবলয় ও ইন্দীবর, লাল পদ্মের নাম কোকনদ। এত 
রঙের পদ্ম সত্যই ভারতে ছিল কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আজ 
অবশ্য সন্দেহ করে থাকেন, তারা মনে করেন এগুলি রঙীন 
শালুরেরই বিভিন্ন নাম। মহাকবি কালিদাস তার বিভিন্ন কাব্যে 
প্রায় একচল্লিশটি বিভিন্ন ফুলের উল্লেখ করেছেন । তার প্রিয় ফুল- 
গুলি হচ্ছে কর্ণিকার, কুরবক, কুন্দ, কেতকী, লোখ, অশোক, 
কিংশুক, শিরীষ, আত্রমগ্ররী, বকুল, বন্ধুক, নীপ, মালতী, তিলক, 
কুমুদ, পল্প এবং পারিজাত। মহাকবি শুধু সৌরভময় অভিজাত 
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ফুলগুলির সৌন্দর্ধে মুগ্ধ হননি তিনি শিলীন্্া, কন্দলী ( বেঙের 
ছাতা? ভূঁই টাপা?), কাশ মঞ্জরী ও বেতস মঞ্জরীর মত 
বনফুলক্রেও সযতবে স্থান দিয়েছিলেন তার কাব্যে, যদিও খুব ব্যাপক 
ভাবে নয়। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব গীতিকবি বিদ্ভাপতি, চণ্ীদাস, 
গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস এবং শীক্ত সাধকদের কয়েকটি বিশেষ 
ফুলের ওপর পক্ষপাতিত্ব বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে । বৈষ্ণব গীতি- 
কাব্যে নীপ ও চম্পকের স্ততি অজস্র ছড়িয়ে আছে। শ্রাক্ত 
সাধকেরা জবা, জয়ন্তী ও অপরাজিতার রং ও পাপড়ির বিশ্যাসের 
সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই জবা বা 
অপরাজিত শ্রেণীর ফুলগুলিকে বলা হয় যন্ত্রপুষ্পম্‌। মহাকালীর 
বিভিন্ন অঙ্গের রূপের সঙ্গে তুলনীয় এই ফুলগুলি। 

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষের শুধু বৃক্ষলতার সৌন্দর্যের প্রতি 
সচেতন ছিলেন তাই.নয়-__তীাঁরা উদ্ভিদের জীবনতত্ব, তাদের ব্যবহার- 
রীতি ও গুণাগুণ সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এই বিষয়ে 
আমাদের উত্তরাধিকার গর্ব করার মত। প্রীয় ছু হাজার গাছের 
নাম তারা জানতেন, ব্রন্মদেশ সমেত অবিভক্ত ভারতের সপুষ্পক 
উদ্ভিদের সংখ্যা! হল প্রায় চৌদ্দ হাজার। শুধু ফুল বা ফলের গাছ 
নয়, ছত্রাক ও শৈবালের মত পুষ্পহীন নগণ্য উদ্ভিদের প্রতিও 
তার! যথেষ্ট কৃতৃহলী ছিলেন । ঞখগবেদে প্রায় ১০৭ রকম: 
উদ্ভিদের নাম করা হয়েছে ভেবজ হিসাবে । অথর্ববেদে এর থেকে 
আরে। অনেক বেশী সংখ্যক উদ্ভিদের নাম আছে। বৈদিক ঘুগের 
পূর্বেও কিন্তু উদ্ভিদের ব্যাপক ব্যবহার জানা ছিল। মহেন-জো- 
দড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায় আর্দের ভারতে আসবার 
অন্ততঃ এক হাজার বছর আগে এই সিম্কুবিধৌত উপত্যকায় ধারা 
বাস করতেন তারা গমের চাঁষ জানতেন, তারা যে জাতের গম চাষ 
করতেন তার নাম টিটিকাম্‌ ভালগেয়ার, প্রাচীন মিশরীয়রা 
ঠিক এই জীতের গমই চাষ করতেন, আমরা আজও এই জাতের 
গম ব্যবহার করে থাকি । 


বৈদিক যুগে উদ্ভিদশান্্র ও ভেষজ বিজ্ঞানে আমাদের জ্ঞান 
ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরবর্তা চরক ও নুশ্রুতের যুগে এই জ্বীন 
পৌছেছিল উত্তুক্গ শিখরে। ছুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের হাত এমন 
যথেষ্ট তথ্য নেই যার সাহায্যে এই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা অনুসরণ 
করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে দেববৈদ্ধ ধন্বস্তরির রচনা, 
মহধি চরকের লেখা চরক-সংহিতা, এবং সুশ্রতের লেখা “হুশ্রুত- 
সংহিতা' এগুলি অতি বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থ ; এছাঁড়। চক্রদত্, 
ভাবমিশ্র, রাজভট্ট ও মদনপালের লেখা গ্রন্থগ্রলিও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এইসব গ্রন্থে অতি সরস সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে 
গাছপালার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই 
স্ব্যুগে উদ্ভিদ জীবনের অনেক গভীর ও মূল বিষয়ও লক্ষ্য করা 
হয়েছিল । যেমন, আকার ও ভেষজ গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে 
উত্তিদের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ তৈরী করা হয়েছিল। উত্ভিদের 
প্রজাতি ( স্পেসিস্‌ ) ও প্রকারের (ভ্যারাইটি ) মধ্যকার ব্যব্ধানটিও 
জানা ছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় উদ্ভিদের মধ্যে লিঙ্গভেদ 
অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ ছুটি পৃথক সত্তার অস্তিত্বও কল্পনা করা হয়েছিল। 
শাঙ্খ দর্শনে জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কেও কিছু যুক্তিসহ মৌলিক 
তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়। উদ্ভিদের দেহবিজ্ঞান সম্পর্কেও কিছু 
তথ্য আছে, যেমন কীজ বপন প্রণালী, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলন, 
জমিতে জৈবসার প্রয়োগের তাৎপর্য ইত্যাদি; মহঘি পরাশরের 
মতে উল্ভিদরা ঠাণ্ডা, উত্তাপ ও বজ্র শব্দের প্রতি সংবেদনশীল । 
এই প্রসঙ্গে শাঙ্গধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শাঙ্গধর 
বুন্দেলখণ্ডের রাজা হাষীরের ( ১২৮৩--১৩০১ খুষ্টাব্ ) সভাসদ 
ছিলেন। তিনি "শীঙ্গ ধর-পদ্ধতি' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা! করেন, 
এই গ্রন্থে দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, উত্ভিদপালন তত্ব, চিকিৎসা- 
বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিদ্যা সম্পর্কেই বিস্তৃত তথ্য বনু পরিশ্রমে 
সংগ্রহ করে লিখে গিয়েছেন। শা ধিরের গ্রন্থের একটি অংশের নাম 
“উপবন-বিনোদ' এই অংশে তিনি গাছপালার জন্য জমি নিরাচন, 


৬ 


বীজ বপন, গাছের পুষ্টি ও কৃষির জন্য নানারকম ব্যবস্থা, রোগের 
আক্রমণ থেকে গাছকে বীচাবার জন্য নানাবিধ উপায়, সেচব্যবস্থা 
প্রভৃতি নানারকম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কথ। সংস্কত শ্লোকের 
মাধ্যমে বর্ণনা করে গেছেন। এই গ্রন্থটি মধ্যযুগের ভারতের বিজ্ঞান 
ও সংস্কৃতির একটি অতি মূল্যবান দলিল । প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ- 
বিদ্ভা সম্পর্কে আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হল “বৃক্ষ-আয়ুবেদি। 
মান্ধষের মত গছপালাও যে নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে 
পারে এবং কি কি বাস্তব উপায় অবলম্বন কবলে এই সব ব্যাধি 
দূর হতে পারে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে এই গ্রন্থে। 
কৃষিবিজ্ঞানে বরাহ, মিহির এবং বিশেষ করে খনার নাম চিরস্মরণীয় 
হয়ে আছে । খনার বচনগুলিতে আবহাওয়ার সঙ্গে উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক এবং ফসল উন্নয়নের জন্য নানারকম বাস্তব উপায় গ্রহণের 
নির্দেশ দেওয়া আছে। এইসব একত্র করলে সহজেই বোঝা যায় 
উদ্ভিদ সম্পর্কে আমাদের উত্তরাধিকার মোটেই নগণ্য নয়। কিন্তু 
এট অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে এই ভ্হানের ধারাবাহিকতা আমাদের 
দেশে রক্ষিত হয় নি। আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞান উত্তরোত্তর বধিত 
গতি ও ব্যাপকতা নিয়ে তার প্রতিশ্রুত লক্ষ্যে পৌছুতে পারে. নি, 
সমাজের কঠোর নিগড় ভেঙ্গেচুরে তাকে আপন ওজ্জল্যে ভাম্বর 
করে তুলতে পারে নি, পক্ষান্তরে এই অচলায়তনেই ক্রমান্বয় ঘা 
খেয়ে খেয়ে তার নিজম্ব বেগ ও ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে 
ফেলেছে । গত আড়াইশে। বছরে আমর য। বিদেশ থেকে সংগ্রহ 
করেছি, এদেশের মাটিতেই তার কিছুটা ফলবার সম্ভীবন! ছিল, 
সেট! অস্বীকার করা যায় না। 


তারকমোহন দাস 


এক 


আমাদের দেশে উদ্ভিদবিদ্া-চর্চার নবযূগের স্চনা হয়েছিল 
১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী নদীর তীরে শিবপুর অঞ্চলে ইপ্ডিয়ান বোটানি- 
ক্যাল গার্ডেনের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই । এই বাগান যিনি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি নিজে উদ্ভিদতত্বের বড় একটা ধার 
ধারতেন না। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার কাছাকাছি একটি 
অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে মসলা, সাবু, সেগুন, মেহগিনি প্রভৃতি 
কয়েকটি মূল্যবান ফসলের আবাদ করা, বাংলাদেশের মাটিতে মসলা 
ও দামী টিম্বারের স্বর্ণপ্রন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন তার চোখে ছিল। 
এনার নীম হল কর্ণেল রবার্ট কিড। কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের কিড্‌ 
স্্ীটের নাম সকলেই শুনেছেন, অনেকেই এ-রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন, 
কিন্তু এই রাস্তার এককালের বাসিন্দা কিড্‌ সাহেবই যে শিবপুরের 
বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাত! সে খবর খুব কম লৌকেই জানেন। 
ইনি ছিলেন সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ ঘাটার 
স্থপারিপ্টেনডেন্ট ও ফোর্ট উইলিয়ামের মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী। 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ম্যাকৃফারসনের দরবারে 
ইনি এই বাগান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি প্রথম পেশ করেন। ম্যাকৃফারসন 
তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বদলী কাঁজ করছিলেন। তিনি অবিলম্বে 
কর্ণেল কিডের প্রস্তাবটি কাজে লাগান। কর্ণেল কিড্‌ বাগান 
প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তিনিই এর প্রথম অবৈতনিক স্ুপারিণ্টেনডেণ্ট 
রূপে ছিলেন ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৩খুষ্টাব্দ অবধি। কোম্পানীর তত্বাবধানে 
এই বাগানের প্রতিষ্ঠা বলে বহুকাল অবধি সাধারণের কাছে এই 
বাগানের নাম ছিল কোম্পানীর বাগান। ১৭৯৩ সালে কিড্‌ 
সাহেব মারা যান, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তার মসলার আবাদের 


স্বপ্ন বিশেষ সফল হয়নি এবং তার মৃত্যুর পর তা গিয়েছে সম্পূর্ণ 
ভিন্নমুখী হয়ে। কিভ্‌ সাহেবের পর ঘিনি এই বাগানের ভার 
গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন সে-যুগের একজন দিকৃপাল উদ্ভিদ- 
তত্ববিদ্‌ । এনাঁর নাম ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারো এম.ডি। এনার 
আর একটি নাম আছে তা হল “ফাদার অব ইগ্ডিয়ান বোটানী?। 
ইনি জীবনের দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে ভারতবর্ষের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা 
করে গিয়েছেন। ইনিই ভারতে উদ্ভিদবিদ্বা-চর্চার “নবধুগের 
প্রবর্তক । 

ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারোর গবেষণার পেছনে ইষ্ট ইও্ডিয় 
কোম্পানীর যথেষ্ট সমর্থন ও স্বার্থ জড়িত ছিল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সগ্ভবিজিত ভারতের 
অফুরস্ত কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের একটা মূল্যায়নের জন্য উৎস্থক 
হয়ে উঠেছিলেন । তাদেরই স্বার্থে এই সময় কয়েকজন অতি দক্ষ 
ইংরাজ প্রাণীতত্ববিদ্‌, উদ্ভিদতত্ববিদ্‌ ও ভূতত্ববিদ আমাদের দেশে 
এসেছিলেন । সাপ, মশা ও বাঘের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে 
তার। ভারতের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পবত তন্ন তন্ন করে খুঁজে 
এদেশের পশুপক্ষী, গাছপালা ও খনিজ সম্পদের কতকগুলি বিস্তৃত 
সমীক্ষা করে গিয়েছেন। পরোক্ষভাবে ০ এদেশে আধুনিক 
প্রকৃতিবিজ্ঞানের জনক | 

এই দলেই ছিলেন ডক্টর উইলিয়ম রল্সবারো! । ইষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর বেতনভূক উদ্ভিদতত্ববিদরূপে ইনি প্রথম মাদ্রাজে 
নেমেছিলেন ১৭৭৬ খ্ুষ্টাবক্বে; তারপর শিবপুরের বোটানিক্যাল 
গার্ডেনকে কেন্দ্র করে ভারতে উদ্ভিদতত্ব-চর্চার এতিহাধার1 গড়ে 
তোলেন । এনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা! হল “ফ্রোরাইপ্ডিকা” । 
এই গ্রন্থে ভারতের উদ্ভিদ সম্পদের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে । রক্সবারো সাহেবের পর আরে। কয়েকজন প্রথম 
শ্রেণীর উদ্ভিদিতত্ববিদের হাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনের যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছিল, তাদের মধ্যে নাথানিয়েল ওয়ালিচ, স্যার জর্জ কিং 
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স্যার ডেভিড, প্রেণ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ “ফ্রোরা 
অব. বৃটিশ, ইগ্ডিয়ার লেখক স্যার জে. ডি. হুকার বোটানিক্যাল 
গার্ডেনে ছবার এসেছিলেন-_ একবার ১৮৫৮ সালে, অন্যবার ১৮৬০ 
সালে। ব্রন্গদেশ সমেত অবিভক্ত ভারতের জীন সম্পদের বিস্তৃত 
বিবরণ এনার গ্রন্থে আমরা পাই । 
সেকালে উদ্ভিদবিদ্তা অংশত যারা রায়না অন্তর্গত ছিল । 
রকবারো সাহেব ওুকিং সাহেবের উপাধি ছিল এম. ডি। ওয়ালিচ্‌ 
সাহেব ও কিং সাহেব বাগানের স্থুপারিণ্টেনডেন্ট ছিলেন আবার 
কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের বোটানীর প্রফেসরও ছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । বাংল। ভাষার পুষ্ঠপোঁষকরূপে উইলিয়াম কেরীর নাম 
ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে, কিন্তু তার আরও একটি পরিচয় আছে 
অনেকেই যা জানেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি উদ্ভিদরসিক 
ব্যক্তি । *১৮২* সালে তিনি রয়েল এশ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টি- 
কালচারাল সোসাইটি অব্‌ ইগডয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটি 
এককালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যেই ছিল। তারপর 
১৮৭২ সালে উঠে আসে আলিপুরে বর্তমান ন্যাশানাল লাইব্রেরীর 
পাশে । এক সময়ে উইলিয়ম কেরীকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের 
সুপরিপ্টেনডেন্টের পদে নিয়োগ করবার জন্যও কথাবার্ত৷ হয়েছিল । 
সেকালে ভারতে উদ্ভিদতত্ববিদদের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ । 
শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর একটি সুন্দর বোটানিক্যাল গার্ডেন 
ছিল। এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রাক্তন সেক্রেটারী পার্শ 
ল্যাঙ্কাস্টারের মতে সেকালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরই 
উদ্ভিদ সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিল কেরী সাহেবের বোটানিক্যাল গার্ডেন । 
কেরী সাহেবই শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারোর 
“ফ্লোরা ইগ্ডিকা” প্রকাশ করেন । 
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দীর্ঘ ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি 
ও শাস্তির মধ্য কাটেনি । ১৮৬৪ সালে একবার কলকাতার ওপর 
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দিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণিঝড় বয়ে গিয়েছিল, তার ফলে এই বাগানের ক্ষতি 
হয়েছিল অবর্ণনীয় । প্রায় এক হাজারের ওপর অতি ছুপ্প্রাপ্য গাছ 
ঝড়ে পড়ে যায়। হুগলী নদীর প্রচণ্ড প্লাবন বাগানের মধ্যেও 
টুকেছিল। শোনা যায় বাগানের মধ্যে কোথাও কোথাও ছ-সাত 
ফুট উচু জল দাড়িয়ে গিয়েছিল । এই ঝড় ও প্লাবনে ভেসে হুগলী 
নদী থেকে ছটি জাহাজ বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল । এর ঠিক 
তিন বছর পরে আরও একটি প্রচণ্ড ঝড়ে ।এই বাগানের ক্ষতি 
হয়েছিল যথেষ্ট। 

বাগানে ছবার বাঘেরও পদার্পণ ঘটেছিল । ১৮৭৯ সালের ৯ই 
জানুয়ারী কিউরেটার বিয়েরম্যান সাহেব বাগানের মধ্যেই এক 
প্রকাণ্ড বাঘিনীর আক্রমণে মারাতআক ভাবে আহত হন। এই 
ঘটনার ছয়মাসের মধ্যে একট] বিরাট কালো! প্যান্থার বাগানের মধ্ো 
এক গাছের তলায় সারারাত্রি ধরে পরম সুখে নিদ্রা দিয়েছিল । 
পরদিন সকালে কিং সাহেব গুলি করে প্যান্থারটির সুখনিদ্র! চ্চিরনিদ্রায় 
পরিণত করেন । এই ছুটি পশুই উদ্ভানকে অরণ্য ভেবে পুনর্বাসনের 
খোঁজে এসেছিল হুগলী নদী সাঁতরে পার হয়ে। তার। ছুজনেই 
এসেছিল নদীর ওপার থেকে অযোধ্যার নবাবের খাঁচা ভেঙ্গে । 

এঁতিহ্া ও এশ্বর্ষে বিখ্যাত, এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এই বোটানি- 
কাল গার্ডেনের বৃক্ষলতা ও গুলের সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজারের 
ওপর, এর অতি বিশাল বটগাছটি এবং বিরাট উদ্ভিদ সংরক্ষণশালাটি 
(হারবেরিয়াম) পৃথিবীর মধ্য অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিষ। পুথিবীর 
নানা দেশের নানা জাতের প্রায় পঁচিশ লক্ষের ওপর উত্তিদ সযত্বে 
সংরক্ষিত আছে এর উদ্ভিদ সংরক্ষণশালায় ৷ এটি কিং সাহেবের আমলে 
তৈরী হয়েছিল, গত বিশ বছর ধরে উদ্ভিদরসিক ডক্টর ন্শীল মুখাজীর 
তত্বাবধানে এই উদ্ভিদ সংরক্ষণশালার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এর 
পাঠাগারে উদ্ভিদ সম্পর্ক বই ও পত্রিকা আছে প্রায় পঁচিশ 
হাজারের ওপর । 

প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই বাগান লণ্ডনের কিউ গার্ডেন থেকেও 
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বেশী পুরাতন । আনুষ্ঠানিকভাবে টেমস নদীর তীরে কিউ বোটাদি- 
ক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ খৃষ্টান্দে। তখন তাঁর আয়তন ছিল 
মাত্র পনেরো একর, আজ তা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে প্রায় ২৮৮ 
একরে এসে দাড়িয়েছে । অন্যদিকে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন 
প্রতিষ্টিত হয় ঠিক এর ৫৪ বছর আগে ১৭৮৭ সালে, তখন এর 
আয়তন ছিল ৩১০ একর, কিন্তু এই আয়তন ক্রমশঃ কমতে কমতে 
এখন এসে দাড়িয়েছে ২৭৩ একরে। আজ যেখানে শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ফদীড়িয়ে আছে সেটাও ছিল কোম্পানীর 
বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে, সেখানে সেম্ডন গাছের সুন্দর একটি আবাদ 
ছিল। কিউগার্ডেন ও শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে 
অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে । এই ছুটি বাগানের উদ্ভিদ সংরক্ষণশাল 
নদীর তীরে তৈরী করা হয়েছে, একটি টেমসের অপরটি হুগলীর ৷ 
বাস্তবিক পক্ষে বয়োজোষ্ট শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভিজ্ঞতা - 
লব্ধ জ্ঞানই একদিন কিউ-এর সংগঠন ও প্রশাসন ব্যবস্থার ছক 
আকা হয়েছিল। সেই সময় শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে ধারা 
কাজ করেছিলেন, তারা ছিলেন নিঃসন্দেহে সেই যুগের সের। উদ্ভিদ- 
তত্ববিদ। তাদের গবেষণার ফল জারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ 
করেছিল ৷ হুকার সাহেব ষে প্রণালীতে ভারতীয় উদ্ভিদের শ্রেণী 
বিভাগ করেছিলেন (বেনথাম্‌ এগু হুকার সিস্টেম অব ক্লাসিফিকে শন) 
তা আজও পুথিবীর অধিকাংশ বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনুসরণ কর! 
হয়ে থাকে-_এই বাগানের বিশাল উদ্ভিদ সম্পদ, শীস্ত সবুজ পরিবেশ 
এবং উদ্ভিদ সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর গবেষণার এতিহ্াধারা আমাদের 
এক মূল্যবান জাতীয় সম্পদ । | 
এইবার প্রসঙ্গীস্তরে আসা যাক, আমরা যে সব গাছপাল। 
চারিদিকে দেখি তাদের বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান 
করা যাক । 
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চালতা £ বাংলাদেশ ও কলকাতার আশেপাশে চালতা গাছ বেশ 
কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। চালতার মূল্য কম তাই কৌলীন্য 
নেই। কিন্তু নিছক সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় চালতাগাছ অনেক 
কুলীন গাছকেও হারিয়ে দেয়। এর ঘন সবুজ করাতের মত 
কিনারাওল। পাতার বাহার, হাঙ্কী মিঠে গন্ধওলা সাঁদা বড় বড় 
ফুল এক সৌন্দর্যময় পরিবেশ রচনা করে। আমের মত এর 
পাতাগুলি বারমাসই গাছকে 
সবুজ করে রাখে, সময় সময় এত 
ঘন সবুজ করে তোলে যে আশে- 
পাশের বাড়ীর জানালার আলো৷ 
রোধ করে রাখে। সম্ভবতঃ তাই- 
জন্য অনেকে বাড়ীর খুব কাছে 
চালতা গাছ রাখতে চান না। 

চাঁলতাগাছের রূপে বাডালী 
না মজলেও তার রসে আমরা 
মজে আছি, চালতার গুড় অন্বল 
_-বিশেষতঃ চিংড়িমাছ সহযোগে 
বাঙালীর একান্ত প্রিয় বস্তু। 
চীলতার সরবংও শরীরের পক্ষে 
খুব উপকারী আর ঠাণ্ডা । চালতার ফুল ধরে বর্ষার প্রারস্তে জযষ্ট- 
আষাটে, সাদা পাঁচ পাঁপড়ি যুক্ত অজস্র বড় বড় ফুল হান্কা গন্ধে 
ভরিয়ে রাখে চতুর্দিক, ফুলের দলগুলি ঝরে পড়ে শীস্রই, কিন্ত 
বৃত্যাংশগুলি ক্রমশঃ পুরু হয়ে চালতা ফলে পরিণত হয় যার ভিতরে 
থাকে বীজ এবং পুং ও স্ত্রী অংশগুলির শুষফ অবশেষ । ভাদ্র ও 
আশ্ষিনে চালতা পাকে । চালতার কাঠ অনেক কাজের, বন্দুকের 
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কুঁদো ও নৌক। তৈরীর কাজে লাগে । জলের তলায় চালতভার কাঠ 
রেখে দিলে নিকষ কালো! রং ধরে আর বহুদিন স্থায়ী হয়। চালতার 
বৈজ্ঞানিকঞ্সাম ডিলেনিয়। ইপ্ডিকা, চালতা যে গোত্রের (ফ্যামিলি ) 
অন্তর্গত তার নাম ডিলেনিয়াসী | বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ববিদ লিনিয়াস 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের তৎকালীন জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোহান 
জেকব ভিলেনিয়াসের ( ১৬৮৪--১৭৪৭ খ্বঃ) নাম অনুসারে এই 
নামকরণ করেছিলেন । 

চাঁপা; ফুলের যে কত বিচিত্র মিষ্টি গন্ধ হতে পারে চাপা তার 
একটা বিশেষ উদাহরণ । সংস্কৃত 

কাব্যে চম্পকের নাম ও খ্যাতি ২ 
অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাই থেকে নি ৬ 
মনে হয় খুব প্রাচীন যুগ থেকেই ্ 


রর 





আমরা এই ফুলটি ব্যবহার 
করতাম। টাপা একাস্তভাবে 
ভারতীয় গাছ। চাপাগাছের 
কাঠে সিংহলে ভগবান বুদ্ধের ॥ 


ই 
সং 
খু 


মি: 
মূত্তি তৈরী হয়। পাঞ্জাবে টাপা- ১: পার্ট 
গাছকে বাদশাহী গাছ বলে, 4 ১) 
সম্ভবতঃ বাদশাহেরা এ গাছটি | ২ 
একাস্তভাবে ব্যবহার করতেন ৮. 
বলে। চিরসবুজ গাছ, ঝকঝকে চীপা। 


সবুজ পাতা, আমগাছের মত দেখতে, উচ্চতায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট 
কিংবা তারও বেশী, মাঘ ফাল্কন মাস থেকে ফুল ফুটতে আরম্ভ 
হয় আর তা চলতে থাকে সারা গ্রীষ্ম ও বরা পর্যস্ত। চাপাগাছ 
আমাদের বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সম্পদ, এর রূপ ও বৈচিত্র্যময় 
গন্ধ পল্লীবাংলার রূপকে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ সাহাষ্য করে। 
ষ্টাপা ফুলের নির্যাস অনেকটা ইলাং ইলাং বা মাকাসার তৈলের 
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গন্ধের মত, এই মাকাসার তৈল পাওয়া যায় অবশ্য আর একটি 
গাছের ফুল থেকে যার নাম হল কাননগো ওডোরাটা । 

াঁপ1 কাঠ নরম কিন্তু টেকসই, দামী আসবাবপত্র ও নৌকা! 
তৈরীর কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। টাপাগাছের ছাল ও ফুল 
থেকে বাত, বেদন। ও জ্বরের প্রতিষেধক ওষধ তৈরী হয়। টাপাঁ- 
গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হল মাইকেলিয়! চম্পক। নামটি দিয়েছিলেন 
লিনিয়াস ফ্লোরেন্সের খ্যাতনামা উদ্ভিদতত্ববিদ মাইকেলির (১৬৭৯-- 
১৭৩৭) নাম অনুসারে । চাপা ম্যাগনেলিয়েসী' গোত্রের অস্তভূর্ত। 
বাংলায় আরে। কয়েক রকমের চাঁপা আছে যেমন কাঠালি চাপা, 
হিম চাঁপা, জহুরে চাপা, ছুলে চাপা, চিনি ঠাপা, চিনে চাপা, 
ল্যাভেগার টাপা, কাঠ চাপা বা গৌর টাপা, ভূঁই চাঁপা, ছুলাল 
চাঁপা, সুলতান চাপ এবং কনক চাপা । 


আতা ও নোনা ৪ উদ্ভিদতত্ববিদরা আজ সকলেই একমতু যে আতা 
ও নোনা! বাংলাদেশে প্রচুর ফললেও এই দুইটি গাছ ভারতবর্ষের 
নয়, এই ছুইটি গাছ এসেছে সুদুর আমেরিকা! থেকে, অর্থাৎ এদের আদি 
বাসভূমি হচ্ছে আমেরিকা । গত শতাব্দীতে জর্জ ওয়াট তাঁর বইএ 
লিখেছিলেন অজন্তার স্থাপত্যের মধ্যেও আতা! ও নোনা ফলের 
চিহ্ন পাওয়া যায়। জেনারেল কানিংহাম মথ্রার স্থাপত্যেও নোনা! 
কলের আকৃতি দেখেছিলেন, তাই থেকে তিনি প্রতিবাদ তোলেন 
আতা ও নোনা একাস্তভাবে ভারতবর্ষেরই গাছ । যাই হোক, 
ওয়াট সাহেব শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদতত্ববিদদেরই মত সমর্থন করেছেন । 
আতার তুলনায় নোন। স্বাদে ও গন্ধে নিকৃষ্ট, এই ছইটি গাছেরই 
এক গোত্র ও একই গণ (জেনাস্‌)। লম্বা পাতাওলা মাঝারি 
আকারের গাছ । আতার ফল পাকে শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ অবধি, 
নোনা পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালে ও বর্ষার প্রথমে । নোনা ও আতা 
ফলের ওপর অনেকে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন, বিশেষতঃ শিশু 
ও বৃদ্ধের । পাক! আতা গাছে থাকলে পাকীদেরও লক্ষ্যের 
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হয়, নয়ত জাল দিয়ে সমস্ত গাছকে ঢেকে রাখা হয়। আতার 
শেকড় থ্ৰেক জোলাপ তৈরী 

হয়, আতার পাতা হিষ্টিরিয়া 
ও আলমসারের প্রতিষেধক । 
এর বীজে এক রকম বিষাক্ত 
পদার্থ থাকে যা চোখের পক্ষে 
ক্ষতিকর। আতা গু নোনার 
বীজ ও কাঁচা! ফলে কীটনাশক 
গুণ আছে। উত্ভিদবিজ্ঞানে 
আতা ও নোনার নাম হচ্ছে আতা ও নোনা 

এনোন। স্কৌয়ামোসা ও এনোনা রেটিকিউলেটা, এরা একই 
এনোনেসী গোত্রের অস্তভূ্তি। 





দেব্দার আতা ও নোন। গোত্রের আর একটি গাছ দেবদার। 
খজু+ দীর্ঘ গঠন, ঢেউখেলান কিনারাযুক্ত পাতা, গভীর সবুজ রং দেব- 
দাঁরুকে একই সঙ্গে গাশ্তীর্য ও আুষমা দান করেছে । বাংলাদেশের সকল 
আনন্দ উৎসবে দেবদারুর সাদর আমন্বণ-সদর সাঁজাবার। দক্ষিণ 
ভাঁরতে বিবাহে ।ৎসবে দেবদারুর ব্যবহার একটি লৌকিক প্রথা, মালয়- 
দেশে মুতের শ্শানযাত্রায়ও দেবদারুর দরকার হয়। হিমালায়ের 
অঞ্চলের দেওদারের (0:607705 0০০9099) সঙ্গে দেবদারুর আকৃতির 
অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্ত হিমালয়ের দেওদারের সঙ্গে সমতলের 
দেবদারুর কোন নিকট আত্মীয়তা নেই। দেওদার নগ্রবীজ শ্রেণীর 
গাছ (03500091১57) আর দেবদারু আবৃত বীজ শ্রেণীর অন্তর্গত 
(4১176199১6)। এই গাছটির আদি বাঁসভূমি সিংহলে কিন্তু ভারতের 
প্রায় সর্বত্রই এই গাছটি দেখা যায়। মাঘ ফাল্গুন মাসে দেবদারুর 
ফুল ফোটে । ঘন সবুজ পাতার আড়ালে সে ফুল থাকে লুকানে! 
উদ্ভিদ লিজ্ঞানে দেবদারুর নাম পলিয়ালথিয়া লংগিফোলিয়া । 
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দুই 


ইটের পরে ইট দিয়ে গড়া মুখর নগরীর কোলে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম 
রূপে শ্যামল শ্রীমণ্ডিত, দিগন্ত বিস্তৃত ময়দানটি আমাদের কলকাতা 
শহরের এক পরম গর্ধের বস্তু, ভারতবর্ষের অন্য ' কোন শহরের এই 
সম্পদ নেই। অনেক চেনা অচেনা গাছ এখানে আছে পথের ছপাশে, 
অথবা মাঠের মাঝে মাঝে, বর্ণোজ্জল সৌন্দর্য ও স্থগভীর ছায়া মেলে। 
বেন্থল সাহেব লিখেছেন বাংল! দেশের গাছ চিনতে হলে গড়ের 
মাঠে একবার আসা দরকার । গড়ের মাঠের যদিও আজ আর সেদিন 
নেই তবু আমাদের দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় অনেক গাছই এখানে 
পাওয়া যাবে। কিছু কিছু বিদেশী গাছও আছে, ইংরাজ আমলে 
সযত্বে তাদের এখানে রোপণ করা হয়েছিল, গত দেড়শ বছরের 
চেষ্টায় তারা এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে চমতকার খাপ খাইয়ে 
নিয়েছে । এদের মধ্যে কয়েক জাতের ক্যাঁসিয়া, -আযাকাসিয়া, 
স্প্যানিস্‌ মেহগিনি, বিলাতী শিরীষ (এণ্টেরোলোবিয়াম সামান ) 
প্রভৃতি গাছ বিশেষ করে নাম করবার মত। 

ভারতবর্ষের যে ছুটি গাছ এঁতিহ্যের গভীরতায়, আয়তনের 
বিশালতায় এবং সংখ্যার গরিষ্ঠতায় সবার প্রথমে দাড়িয়ে আছে 
সেই বট ও অশ্বথের চমৎকার সমাবেশ দেখা যায় এখানে । যেখানে 
রসের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই সেই শহরের ভাঙ্গ পাঁচিলে অথবা জীর্ণ 
বাড়ীর কাঁনিসে অশ্বথখের আক্ষালন দেখতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু 
স্বযোগ পেলে এরা পরিবেশকে যে কতো! আকর্ষণীয় করে তোলে 
তা অন্গুভব করা যায় এখানে এলে । 

বট ও অশ্বখের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সবুজ আলোছায়ার 
কুহেলী রচনা করে আছে এখানে দেবদারু, কনক চাঁপা, শিমুল, শিশু 
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জংলী বাদাম, নিম, নিশিন্দা, হিজল, তুন, সেগুন, কুস্ুম, পলাশ, 
শিরীষ, গুলমোহর, কণ্রিকার, হরীতকী, অজুনি, বয়ড়া, জিয়লঃ আম, 
নান! জাতের বাবলা, ঘুণিফল, কালকাসুন্দ। প্রভৃতি গাছ। পৃথিবীর 
অন্যান্য শহরের মত কলকাতার গড়ের মাঠের গাছগুলির গায়ে 
ল্যাটিন নাম ও সেই সঙ্গে বাংল। নাম লেখ। থাকলে তাদের কৌলীন্ত 
রক্ষা হত, সকলের চিনতেও স্থবিধা হত । বাংলা নাম না থাকলে 
নৃতন নাম চয়ন করধও যেতে পারে, এটি বিজ্ঞানসম্মত প্রথা ই, রবীন্দ্র- 
নাথই এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তিনি একটি বিদেশী লতার নাম 
দিয়েছিলেন নীলমণি লতা! । 

মাঠ ছেড়ে হাঁটে এলে সবচেয়ে যে অভাবটি সংবেদনশীল মানুষের 
চেতনাকে পীড়িত করে তোলে তা হল সবুজের অপ্রতুলতা। কল- 
কাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল বাদ দিলে সমস্ত শহরটিই আজ ধীরে 
ধীরে এক জনাকীর্ণ বাজারের রূপ নিতে চলেছে । শৃঙ্খলাহীন, 
সৌন্দর্যবিহীন সমৃদ্ধি, রুচির দৈন্য ও নিক্ষরুণ উপেক্ষার অবক্ষয়ের চিহ্ন 
পরিস্ফুট পথ-ঘাট গুলিতে যে কয়টি হতশ্ত্রী উদ্ভিদ আজও টিকে আছে 
সেগুলি সেখানে না থাকলেই যেন ভাল দেখাত। শহরের এই ক্রম- 
বর্ধমান, স্থল, নিরাভরণ, নীরসতা। সবুজ ময়দানেরও কিছু অংশকে 
গ্রাস করে ফেলেছে ; আর সেই সঙ্গে মুছে ফেলছে শহরবাসী নর- 
নারীর মনদিগন্তের রং এবং তাদের ক্রি, পরিশ্রাস্ত দেহ ও মনের 
শ্রাস্তি অপনোদনের মাধ্যম । 

ইংরাজ আমলে রাস্তার ছপাশে লাগাবার জন্য গাছের আয়ু, 
ছায়াদানের ক্ষমতা ও বৃদ্ধির সীমাটাই ছিল বড় প্রশ্ন। ফুলের 
বাহার ছিল একটি গৌণ প্রশ্ন । আধুনিক কলকাতার রাস্তাঘাটে 
বকুল, জারুল, পলাশ-প্পিপুল, স্থলতান চাপা প্রভৃতি বাহারি ফুলের 
গাছ বেশ কিছু সংখ্যায় দেখা যায়। মনে হয় ছায়। প্রদানের 
সামর্ঘ্যের থেকে এদের ফুলের সৌন্দর্য ও সীমিত বৃদ্ধির কথাই বিশেষ 
করে বিবেচনা করা হয়েছে । পুরানো কলকাতার কয়েকটি গাছ 
নূতনের দলে বড় একট! আর দেখা যায় না। বরুণ, নাগলিঙ্গম 
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(কুরুপিটা গুয়ানেনসিস্), ছাতিম, কদন্ব প্রভৃতি গাছের ব্যবহার 
ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে শহরের পথে ঘাটে । একটি বরুণগাছ 
আছে রাজ্যপালিকার বাড়ির সামনে, ছুটি নাগলিঙ্গম্‌ গাছ আছে 
ধর্মতলা ট্রাম টারমিনাসের মধ্যে ও ইডেন গার্ডেনে, এই 
নাগলিঙ্গমের পাত ও ফুলগুলি বড় সুন্দর দেখতে, কাণ্ডের দেহ 
ফুঁড়ে ফুলের স্তবক বেরয়, ফুলগুলি অতি বিচিত্র দেখতে । 

শহর ছেড়ে শহরতলির মধ্যে এলে আরও হতাশ হতে হয়। শহর- 
তলিতে সৌষ্ঠৰ ও সৌন্দর্যের জন্য বৃক্ষের সুষম ব্যবহার প্রায় 
অন্থুপস্থিত বললেই সত্য কথা বল। হয়। কিছু ব্যবহার্ধ ফল ও ফুলের 
গাছ এবং এলোমেলো ভাবে বেড়ে ওঠা আকন্দ, আসশেওড়া, 
আয়াপান, বেঁচি, ভেরাণ্ড, তেলাকুচা, রক্তদ্রোণ, কচুরিপানা সেখানে 
প্রাধান্ত বিস্তার করে আছে। শহরতলি ছেড়ে বরং আরো! 
দুরে গেলে বিস্তৃত শন্যক্ষেত্রের সঙ্গে বড় বড় ফলের বাগান, 
নারিকেলের সারি ঘেরা দীঘি, বিরাট বাঁশঝাড়, শাল ও পলাশের 
ছায়া ঘেরা স্বাভাবিক তারুণোর শাস্তশ্রী নজরে পড়ে। 

বাংল! দেশের গাছপালার রূপ ও বৈশিষ্ট্য অঞ্চল বিশেষে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র। সমতল ছেড়ে উত্তরে দাজিলিঙও পাহাড়ে উঠলে সেড়াস, 
পাইন, থজা, অরোকেরিয়া, রডোভেনড্রন, লাইকোপোভিয়াম ও 
অর্কিডের ধিচিত্র বাহার আমাদের মন হরণ করে; আবার সুদূর 
দক্ষিণে সমুদ্রঘেরা সুন্দরবনের গাছপালার বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ব্য দেখে 
আমরা চমতকৃত হই । শোন! যায় সুন্দরবনের নাম হয়েছে এই বনে 
অনেক সুন্দরী গাছ আছে বলে। সুন্দরী গাছ ছাড়াও এই বনে 
গড়ান, খামো, গোলপাতা, গড়িয়া, হালসী প্রভৃতি গাছ প্রচুর দেখা 
যায়। লোন! জমিতে বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক প্রবণতা এই সব 
গাছের যথেষ্ট আছে। নিঃশ্বাস নেবার সুবিধার জন্য এদের অনেকের 
শিকড়ের প্রাস্তগুলি মাটির ওপর জেগে থাকে কাঠের ছোট ছোট 
খোৌটীর মত, যার মধ্য দিয়ে পথচলা অনেক সময় ছুষ্ষর হয়ে পড়ে । 
জলপুর্ণ লোনা জমিতে বংশধরদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করবার জন্য 
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গড়ান, খামে প্রভৃতি গাছের বীজ গাছে থাকতেই অস্কুরিত "হয়, 
তারপর সেই পরিণত চারা গাছটি মাতৃদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরা- 
সরি মাটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয় । জুন্দরী গাছের ইংরাজী নাম 
লুকিংগ্লাস টি, সুন্দরী গাছের পাতার তলায় ছোট ছোট স্থুন্দর, চক 
চকে আশ থাকবার জন্য দূর থেকে পাতাগুলি বকঝক করে, তাই 
এই নাম। এই আশগুলি পাতা থেকে জলের বাম্পীভবন হাঁস করে, 
চারিদিকে অথৈ জল, তবু দেহের মধ্যে জল ধরে রাখবার জন্য এই 
সব গাছের আকুলতার আস্ত নেই, মাটির জলে নুনের ভাগ অত্যন্ত 
বেশী থাকায় পরিমিত জল শোষণ কর! খুব কষ্টকর, তাই মরুভূমি 
অঞ্চলের উল্ভিদ জীবনের কৃচ্ছতা। দেখা যায় এদের জীবনে । 


€দ্দ £ ভারতের জাতীয় ফুল হিসাবে সম্মান পাবার যদি কোন 
ফুল থাকে তবে তার নাম পদ্ম। পদ্ম ভারতবর্ষের সৌন্দর্যবোধের 
ছ্যোতকশ পদ্মের বর্ণ, সুগন্ধ, 
দল, মৃণাল সব কিছুই সুন্দর । 
তাই যা কিছু সুন্দর তাই আমরা 
পন্মের সঙ্গে তুলন। করি। স্থলক্ষণা! 
নুন্দরী নারীকে বলি পদ্মিনী। 
কৃতী পুরুষকে জাতীয় সম্মান 
দিই “পদ্মভূষণ॥ শ্রীরামচন্দ্রের 
নীল চক্ষু ছিল নীল পন্মের মত 
সুন্দর, অকাল বোধনে তিনি 
একচক্ষু উৎপাটন করে সাজাতে 
গিয়েছিলেন নীল পদ্মের অর্থ্য ৷ 
পদ্মনাভ বিষ্ণুর নাঁভিপদ্ম থেকে 
স্বস্তি হয়েছিল পদ্মযোনি স্থষ্টিকর্তা 
ব্রহ্মার। পৃথিবী সৃষ্টির স্ৃচনায় পদ্দের স্থ্টি হয়েছিল এই রকম 
একটা ধারণা আমাদের প্রাচীন গ্রস্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। 
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আমাদের একটি পুরাণের নাম পদ্মপুরাণ। সংস্কৃত গ্রন্থে শ্বেত পদ্দকে 
পুগুরীক, লাল পদ্মকে কোকনদ ও নীল পদ্মকে ইন্দীবর বলা! হয়। 

বাংলাদেশের খালে বিলে, পুকুরে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর পদ্ম 
জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়, প্রথমটি আসল পদ্ম অন্তটি শাপলা বা! 
শালুক । পদ্ষের বৃস্ত বার নাম মৃণাল বা নাল ত। অতি দীর্ঘ আর 
ফাঁপা, সেগুলি পুকুরের তলায় কন্দের সঙ্গে জোড়া থাকে । পদ্দের 
বীজ অনেকে খায়। পদ্মমধু চোখের পক্ষে উপকারী । শাপলা ব৷ 
শালুক কৌলীন্তে হীন হলেও আমাদের দেশের কবির! শালুকের 
সৌন্দর্য বর্ণনায় কোনদিন কার্পণ্য করেননি । তার? বিসুদ্ধ চিত্তে লক্ষ্য 
করেছিলেন কোমল চাদের আলোর স্পর্শে কুমুদিনী দল মেলে কেমন 
হেসে ওঠে, আবার প্রখর সূর্যের আলোর স্পর্শে কেমন কুষ্টিত হয়ে 
দল গুটিয়ে নেয়। তাই চন্দ্রের আর একটি নামই দিয়েছিলেন 
কুমুদনাথ। আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্র চক্দ্রাহত কুমুদিনীর এই 
নিশি জাগরণের বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন । 

পদ্ম একাস্তভাবে ভারতবর্ষের উদ্ভিদ হলেও ভারতের বাহিরে 
চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় কিছু কিছু পদ্ম পাওয়! 
যায়। ইউরোপে পদ্ধমের আধিপত্য খুবই সীমিত । 

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্মবীজের আয়ুক্ষাল নিয়ে বেশ 
হৈ-চৈ পড়ে গেছে । প্রায় পঁচিশ বছর আগে কয়েকজন জাপানী 
বৈজ্ঞানিক প্রথমে বলেন যে তার! দেখেছেন প্রায় দশ-বিশ হাজার 
বছরের পুরানো, মাটির তলায় চাপা পড়া পদ্মের বীজ আবার জল, 
বায়ু ও উত্তাপের স্পর্শে অন্কুরিত হতে পারে । সেদিন অনেকেই 
তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি । সম্প্রতি মাঞ্চুরিয় হুদের তলা 
থেকে ৪০-৫০ হাজার বছরের পুরানে! কয়েকটি পদ্মবীজ পাওয়।! 
গেছে, বীজের খোসাগুলি একেবারে ফসিলে পরিণত হয়েছিল । 
এই ফসিলের বৈশিষ্ট্য ও মাটির তলায় অবস্থানের খুটিনাটি বিবরণ 
পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা এদের প্রীক-এতিহাসিক বয়স সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তারপর কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তত্বাবধানে 
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এই বীজগুলি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল পার্কে এবং ক্যালিফোনিয়া 
বিশ্ববি্ালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অস্কুরিত করবার চেষ্টা করা 
হয়। স্তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে । প্রায় ৪০-৫* হাজার 
বছরের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ করে অবশেষে পদ্ধমের ভ্রণ আবার 
বীজ থেকে বেরিয়ে বিকশিত কিশলয়ে সূর্যের আলো পান 
করছে। 

মনে রাখতে হবে এই ৪০-৫০ হাজার বছর ধরে বীজের মধ্য 
জণ সম্পূর্ণ জীবিষ্ত অবস্থায় ছিল, নইলে এই অন্কুরোদগম সম্ভব 
হত না এবং এর জন্য তাকে প্রতি মৃহ্র্তে নিশ্বাস-প্রশ্বীস নিতে 
হয়েছে আর যথেষ্ট পরিমাণ বীজপত্রের খাগ্ঠ জীর্ণ করেছে । কিন্ত 
কোন্‌ বিশেষ শক্তির প্রভাবে বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সে এই 
৪০-৫০ হাজার বছরের স্মুদীর্থ জীবন লাভ করল সেটা জীব- 
বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক নৃতন চ্যালেঞ্জ হিসাবে আজ দেখা 
দিয়েছে বৈজ্ঞানিকেরা শুধু লক্ষ্য, করেছেন বীজের খোসাটি 
পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বাহিরের জল ও বাতাসের 
প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পদ্ম ও শালুকের নাম যথাক্রমে নেলামবিয়াম 
'স্পেসিওসাম ও নিম্‌্ফিয়া লোটাস। এরা নিমফিয়েপী গোত্রের 
অন্তর্গত । 

নিমফিয়েসী গোত্রের আর একটি উদ্ভিদ ভিক্টোরিয়া রিজিয়া । 
শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনেকেই দেখেছেন ভিক্টোরিয়া 
রিজিয়া । বিরাট ৪-৫ ফুট ব্যাসযুক্ত কিনারা ও্টানো বারকোশের 
মত বড় বড় এদের পাতা । এই রাক্ষুসে পগ্মের বাসস্থান হচ্ছে দক্ষিণ 
আমেরিকার আমাজান নদীতে । ১৮৪৯ খুষ্টার্ধে লগ্ডনের কিউ 
গার্ডেনে অনেক ব্যর্থতার পর এই ভিক্টোরিয়া রিজিয়া সাফল্যের 
সঙ্গে সর্বপ্রথম বড় করে তোলা হয়। এর প্রথম ফোটা ফুলটি 
মহাসমারোহের সঙ্গে রাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়। 
এই উন্ভিদটির নাম তাই ভিক্টোরিয়া রিজিয়া বা রয়েল লিলি । 

২৩ 


বরুণ ঃ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের 
সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট হয়ে আসেন ডক্টর উইলিয়াম রক্সবারো । তিনি দীর্ঘ 
৩৭ বছর ধরে ভারতবর্ষের উদ্ভিদ সম্পদ নিয়ে গবেষণা কব্তেছিলেন । 
উইলিয়াম রকসবারোর স্মৃতির উদ্দেশ্টযে আমাদের দেশের কয়েকটি 
গাছের বেজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে । ক্রেটাভিয়া রক্সবাগি ব৷ 
বরুণ গাছ তাদের মধ্যে অন্যতম । 

বরুণ আমাদের দেশের একটি বিস্মৃতপ্রায় উদ্ভিদ । বেলপাতার 
মত তিনটি ফলকবিশিষ্ট পাতা, বাদামী রং-এর পাঁপড়ি আর রঙিন 
পুংকেশর বরুণের সৌন্দর্যের উৎস। 
শীতের সময় বরণের সকল পাতা। 
ঝরে যায়, বসস্তে আবার নূতন 
পাতার শ্যামল সজ্জায় তারুণ্য 
ফিরে পায়। বরণের ফুল যখন 
ফোটে তখন তার পাপড়ির রং 
থাকে তুষারের মভ সাদ! কিন্ত 
পরে তাতে ফিকে বাদামী রং 
ধরে। বরুণ ফুলের চারটে 
পাপড়ি । ফুলের আর একটি 
বিশেষ অংশ আছে যার নাম 
গাইনোফোর, এটি বরুণ গাত্রের বৈশিষ্ট্য । বেলের মত বড় বড় ফল 
হয়। বেলগাছের মত পাতা আর ফল দেখে অনেকে বরুণগাছকে 
বেলগাছ মনে করে ভুল করেন। কল কাতার আশেপাশে কয়েকটি 
বরুণ গাছ আছে। এর ছাল ও পাতা থেকে কয়েকটি বিশেষ 
রোগের প্রতিষেধক ওষধ তৈরী হয়। আয়ুবেদ শাস্ত্রে বরুণের 
রোগ-প্রতিষেধক গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। 

বরুণ ক্যাপারিডেসী গোত্রের অন্তর্গত । এই গোত্রের আরও 
ছুটি আগাছ। হুর-হুরে ও শ্বেত হুর-হুরে কলকাতার আশেপাশে 
প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। 
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ওু$লঞ্চ £ গুল লতা বাংলাদেশের আজ এক বিস্বৃতপ্রায় 
উদ্ভিদলতা । কিন্তু আগে আমাদের দেশে গুলদ্ধের গুণের সম্মাদর 
যথেক্টই ছিল। চক্রুদত্ত তার সংস্কৃত গ্রন্থে গুলঞ্চের ভেষজ গুণাবলীর 
ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন । গুলঞ্চের রস টনিক হিসাবে এবং বাত 
ও অন্যান্য ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত 
ছিল। ওয়াট সাহেবের 10100017975 0৫ 05. 7500802510 
[970000 071779198, থেকে জানা যায় গত শতাব্দীতে যথেষ্ট পরিমাণে 
গুল লতা আমান্দের দেশ থেকে বিদেশে চালান দেওয়া হত। 
গুলঞ্চ লতাজাতীয় গাছ। 
এর ডালগুলি লতিয়ে লতিয়ে অন্ত 
গাছের ওপর উঠে, কিংব। 
নিজেরাই পরম্পর জড়াজড়ি করে 
লতিয়ে লতিয়ে বড হয়ে উঠে। 
গুলধ্েের পাতা হরতনের 
আকারের, ছয়টি পাপড়িওলা 
ছোট ছোট ফুল স্তবকে স্তবকে 
অজত্ ফোটে, দেখতে সুন্দরই | 
এর কাণ্ডের নালিকাগুলি বেশ 
বড়, খালি চোখেই দেখা যায়৷ ৃ 
গত শতাব্দীতে দেওয়ান রামকমল গুলক্চ 
সেন গুলঞ্চ থেকে বৈচ্ভানিক উপায়ে রস নিক্ষাশনের পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেছিলেন। তা ছাড়া বিখ্যাতসার্জন আর. এল. দত্ত, 
সার্জন আনন্দচন্দ্র মুখাজি, সার্জন এফ. এফ. মূলার ও সিভিল 
সার্জন জি. সি. রস এবং এঁদের সমসাময়িক আরও অনেক 
ইংরাজ ও ভারতীয় চিকিৎসক রোগ নিরাময়ে গুলঞ্চের বিস্ময়কর 
গুণাবলীর প্রশংসা করে গিয়েছেন । উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গুলঞ্চের নান 
টিনোসপোরা কন্ডিফোলিয়া। এরা মেনিসপারমেসপী গোত্রের 
অন্তর্গত | 
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লটকান £ লটকানের আদি বাসভূমি আমেরিকা, আমাদের দেশের 
জলবায়ুর সঙ্গে এই গাছটি এখন বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে । 
বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কিছু কিছু লটকান গাছ দেখ 
যায়, কিন্তু পূর্বের তুলনায় এই গাছটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে । লটকানের বীজের ওপরকার শশাস থেকে 
একরকম দামী রং পাওয়া যায়, লটকানের আদর এর জন্যই । 
মাঝারি আকারের গাছ, লম্বা আকারের পাতা, সারা বছর 
গাছকে সবুজ করে রাখে । গ্রাছ বিশেষে সাদা, গোলাপী বা 
লাল রং-এর ফুল অজক্র 
ফোটে শাখার প্রান্তে থোকায় 
থোকায়। বাগানের বাহারি 
গাছ হিসাবেও লটকানের 
ব্যবহার প্রচলিত । কাত্তিক, 
অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণতঃ 
লটকানের ফুল ফোটে, সময় 
সময় গ্রীষ্ষকালেও ফোটে । 
ফুলের পাঁচটি করে পাপড়ি ও 
বৃতযংশ, পুং কেশরের সংখ্যা! 
অসংখ্য। লটকাঁনের ফলগুলি 
ছোট ছোট নরম কাটায় ঢাকা 
লটকান -_ কাকরোলের পিঠের মত। 
বীজের ওপরকার শুকনো শীস গরম জলে সিদ্ধ করলে গাঢ় 
লাল রং বেরিয়ে আসে । রংটির কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই 
শরীরের ওপর ; তাই মিষ্টান্ন, মাখন ও নানা! রকম খাবারের রং 
হিসাবে তা ব্যবহৃত হয় । বস্ত্রশিল্েও এই রংটি ব্যবহৃত হয় । 
আমাদের দেশ থেকে পূর্বে এই রংটি যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপে 
রপ্তানী হত। প্রাচীন যুগে আমেরিকার রেড ইগ্ডিয়ানেরা এই 
রংটি গায়ে মেখে যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হত। পাতা, শিকড়, বীজ 
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ও ছালের ভেষজ গুণাবলীর জন্যও লটকান গাছের খ্যাতি 
আছে। | 

লটকন্তন গাছ আমাদের দেশের অন্যতম সম্পদ, এর ক্রমক্ষীয়মাণ 
জনপ্রিয়তা সত্যই অন্ুুতাপের বিষয় । এই বিষয়ে আমাদের 
সচেতন হওয়া উচিত। লটকাঁনের বৈজ্ঞানিক নাম বিল্প। ওলেরেণ!। 
এর! বিক্েসী গোত্রের অন্তর্গত | 


বৈঁচিঃ বাংলাদেশের এক অনাদৃূত আগাছা, কলকাতার আশে- 
পাশে বেৈচি গাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। স্বৃতীক্ষ কাটা, 
ছোট ছোট সবুজ পাতা আর ছোট ছোট একলিঙ্গ ফুল বেঁচির 
বৈশিষ্ট্য । সাধারণতঃ ফুলের স্ত্রী ও পুরুষ অংশ একটি ফুলের 
মধ্যেই থাকে, বেঁচির ফুল তার ব্যতিক্রম; এর ফুলগুলি শুধু 
একলিঙ্গ নয় গাছগুলিও একলিঙ্ অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটে 
সম্পূর্ণ ছুটি স্বতন্ত্র গাছে । বসম্তকালে বৈঁচির ফুল ফোটে, ফুলগুলি 
আকারে খুবই ছোট, কোন পাপড়ি নেই, কতকগুলি বৃত্যাংশ আছে। 
বেড়া দেওয়ার কাজে বৈচির ব্যবহার প্রচলিত । এর কাঠ 
জ্বালানি ছাড়া আর কোন কাজেই লাগে না। এর ছাল বাতের 
ওষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । বেঁচি গাছ ভারতের সর্বত্র এবং সিংহল 
ও মালয় দেশে পাওয়া যায়। 

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বৈচির নাম ফ্ল্যাক্রটিয়া র্যমনোচি । এরা 
ফ্ল্যাকরটিয়াসী গোত্রের অস্তর্গত। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর 
জেনারেল ডিরেক্টর ই ছ্য ফ্রাকুর-এর নাম অনুসারে এই নামটি 
দেওয়া হয়েছে । 
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তিন 


“ওগে। মহাশাল, তুমি স্ববিশাল কালের অতিথি ; 
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে, 
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসঙ্গীতে 
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ুধে । যুগে যুগে কত কাল 
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল, 
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি $ যায় তারা পথ বাহি 
আসন্ন বিস্বাতি-পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি |” 
অভ্রভেদী সুষমা ও আত্মসমাহিত প্রশান্তির প্রতীক শালবীথিকে 
উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একদিন এই লাইনগুলি লিখেছিলেন। 
আমাদের দেশের প্রকৃতির নিজস্ব রূপটি ফুটে ওঠে শীলবীথির রূপের 
বৈশিষ্ট্য ইউরোপের প্রকৃতির রপকে যেমন ফোটায় ম্যাপল, বার্চ, 
পাইন ও পপলারের দল। ইউরোপের তুলনায় ভারতবর্ষের প্রকৃতি 
বর্ণে ও গন্ধে আরে! বৈচিত্র্যময় । ইউরোপের বসস্তে বর্ণের সমারোহ 
আছে কিন্তু গন্ধের আবেশ বিলীয়মান আর শীতের রিক্ত দিগন্তে সে 
বর্ণের সমারোহ সীমিত ।-__তবু সে দেশে প্রকৃতিকে গ্রহণ করবার 
জন্য আয়োজনের অস্ত নেই। মানুষের জীবনে প্রকৃতির সান্লিধ্যের 
প্রয়োজন আছে। বিশেষজ্ঞরা একটি স্তন্দর উপম] দিয়ে বলেন, 
মায়ের স্সেহের ছায়ায় শিশুর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যেমন ফুটে 
ওঠে, তেমনি মানুষের জীবনেও মমতা, সহিষ্ণুতা, সারল্য, দয়া, 
দাক্ষিণ্য ও রসবোধ গড়ে ওঠে প্রকৃতির সরস ও সিপ্ধ ছায়ার স্পর্শে। 
বন্যদের মধ্যে সারল্যের অভাব তাই কোন দ্রিনই ঘটে নি। ব্রাজিলের 
একজন বিখ্যাত মনস্তত্ববিদ নিউইয়র্ক শহরের অল্পবয়সী ছেলে- 
মেয়েদের অপরাধপ্রবণত! বৃদ্ধির জন্য সরাসরিভাঁবে দায়ী করেছিলেন 
শহরের আকাশচুম্বী বাড়িগুলিকে । সাহিত্য ও কাব্যের মাধ্যমে 
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প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যোগসুত্র বহু প্রাচীনকাল থেক্ষেই আমরা 
উপলব্ধি করে আসছি। রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে শালবীথির তলায় 
কোন বিস্তশীর কবিবন্ধুর সঙ্গে একদা কাব্য-চর্চা করে আনন্দ 
পেতেন, তারপর সেই কিশোর বন্ধুটি অকালে ইহলোক ত্যাগ করে 
চলে যান,_-কবি সেই ব্যথা শালবীথিকেই নিবেদন করেছিলেন, 
শালবীথির ছায়ায় তার মনে বহুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের ছায়া 
পড়েছিল। উপরের কবিতার 
লাইনগুলি সেই" ভাবনারই 
বাহক । 
শালের প্রসঙ্গে আবার ক্ষিরে 
আস! যাঁক। এর! যদি মাটি ও 
আবহাওয়ার আন্ুকুল্য পায় 
তাহলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ধীরে 
ধীরে এক অরণ্য গড়ে তোলে । 
যেগুলি আমাদের দেশের নিজস্ব 
গাছ, আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে 
যাদের বাহির ও অস্তরের যোগ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেই সব গাছের 
বৈশিষ্ট্যই এই । সারি সারি'শাল 
গাছ, লাল শক্ত মাটি, শুকনে! 
বাতাস,_-বাংলাদেশের কয়েকটি 
অঞ্চলের, বিশেষতঃ বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর ও বীরভূমের চেহারাই 
এই । আসাম, ছোটনাগপুর ও 
মধ্যপ্রদেশে যথেষ্ট শালগাছ 
আছে। শিলিগুড়ির শালের যথেষ্ট খ্যাতিও আছে। 
শালের সংস্কৃত নাম অশ্বকর্ণ। হিন্দী নাম দামার। ওড়িয়াতে 
বলে শেকওয়া । প্রাচীন সংস্কত কাব্যে ও বৌদ্ধগ্রন্থে শালগাছের 
রি 





প্রশংসা অনেক জায়গায় পাওয়া! যায়। বুদ্ধদেবের নিজের জীবনের 
সঙ্গে যে ছটি গাছের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে তার একটি হল 
শাল অন্যটি অশ্ব । কথিত আছে বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন 
তখন তার মায়ের হাতে শালগাছের একটি শাখা ছিল,__কেউ কেউ 
বলেন সেটি অশ্বথগাছের। বুদ্ধদেব তার পাথিব জীবনের শেষ 
রাত্রি অতিবাহিত করেন একটি শালগাছের তলায় । সাধারণ 
বাঙালীর জীবনে যে ছুটি গাছের পাতা খুব বেশী কাজে লাগে তারও 
একটি হল শালের অন্যটি অবশ্য কলার । শালবন থেকে রাশি রাশি 
সবুজপাতা চালান দেওয়া হয় শহরে এবং তারপর আসে গৃহস্থের ঘরে 
ময়রার দোকানের মারফত । সাওতালরা শালপাতার বড় বড় বিডি 
তৈরি করে ধূমপান করে। তবে আসল বিড়ি তৈরি হয় শালপাতা' 
থেকে নয়-_তা হয় গাধজাতীয় একটি গাছের পাতা থেকে | উত্ভিদ- 
বিজ্ঞানে যার নাম হল ভাইয়সপাইরস মেলানোক্সাইলন, হিন্দীতে 
বলে তেন্দু পাতা, ওড়িয়াতে বলে কেন্দ্র পাতা, বাঙলাতে ভার কোন 
বিশেষ নাম নেই, তবে বাজারে বিড়িপাতা এই নামেই চলে। হিমাচল 
প্রদেশে প্রচুর হয়, প্রধানতঃ সেইখান থেকেই চালান আসে । 

শালগাছে সব সময়ই পাতা থাকে শুধু ফাল্গুন মাস ছাড়া। 
ছোট শালগাছের ছাল মস্হণ, বড় গাছের ছাল কর্কশ, ফাটা-ফাটা। 
বসন্তে ফুল ফোটে শীলের। অজস্র ফিকে গীতবর্ণ ফুলের ঝাড়ে 
গাছ ভরে ওঠে । গরমকালে শালের ফল দেখা দেয়। ফলের পাঁচটি 
পাখন। আছে, কুলের বৃত্যংশগুলিই পাখনায় রূপান্তরিত হয় এবং 
বীজের বিস্তারে সহায়ত। করে । 

শালের কাঠ বেশ ভারী আর মজবৃত। কাঠের রস শুকোতে 
বেশ দেরী হয়, কাঠের ওপরটা। শুকিয়ে গেলেও ভেতর ভিজে থাঁকে» 
এই জন্য শাল কাঠ রৌড্রে তাড়াতাড়ি শুকোবার সময় বেঁকে যায়। 
শাল কাঠের গু'ড়িতে খুটি, রেলের স্লিপার, চাষের জমির জন্য জল 
তোলার যন্ত্র, কডি, বরগা ইত্যাদি তৈরি হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে 
যখন বর্ধার সময় রাস্ত।-ঘাট ভেঙ্গে যায়, তখন কাছের জঙ্গল থেকে 
৩৩ 


শালের বড় বড় গুড়ি কেটে পাশাপাশি সাজিয়ে সামস্তিকভাচিব 
রাস্তা তৈরি করে নেওয়া হয়। গুঁড়ির মধ্যকার গীতবর্ণের কাঠ 
(হার্ট উড্‌)*থুব মজবুত ও টেকসই, কিন্তু চারপাশের সাদা অংশ 
স্তুপ উড) তত মজবুত বা টেকসই নয়। খুব প্রাচীনকাল থেকেই 
আমরা শাল কাঠ ব্যবহার করে আসছি । ভারতের অনেক পুরানো 
দেব-দেবীর মন্দিরে শাল কাঠের কাজ দেখা যায়। 

শালগাঁছ থেকে আর একটি মূল্যবান জিনিষ পাওয়া যায় তা 
হল শালের ধুনা। শালগাছের গুড়ি লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে 
সামান্ত চিরে রাখলে লেই চেরা অংশে গাছের একরকম গাঢ় আঠা 
এসে জমা-হয়, এই জমা আঠাই বাজারে ধুনা হিসাবে বিক্রি হয়। 
পাইন প্রভৃতি গাছ থেকেও ধুনা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের বলেন 
পাইন ও শালের ধুনা একই রকম গুণসম্পন্ন। সাধারণতঃ বছরে 
তিনবার- জুলাই, অক্টোবর ও জানুয়ারীতে শালগাছ থেকে ধুন৷ 
বার করা হয়। আধয়ুবেদ শাস্ত্রে শালের ধুনা রক্ত আমাশয় রোগে 
ব্যবহৃত হয়। শালের নাম সোরিয়া রোৌবাস্টা-_-এর। ডিপটেরো- 
কারপেসী গোত্রের অন্তর্গত । বিখ্যাত গর্জন ও মোহালগাছ শাল- 
গাছের সমগোত্রীয় । 


জবা ঃ সংস্কতে জবার আর এক নাম রুদ্র-পুষ্পম । কুদ্রাণীর 
পুজা রক্তজব1 ছাড়া আর অন্য কোন ফুলে হয় না। যুগ যুগ ধরে 
আমাদের দেশে শাক্তের! এই নিয়ম মেনে আসছেন । জবাফুলের 
টকটকে লাল রং মানুষ ছাড়াও পশুদেরও উত্তেজিত করে তোলে। 
আমাদের রাটভুমিতে আগে ডাকাতরা জবাফুলের মাল! গলায় পরে 
ডাকাতি করতে বেরত, তার। কানের পাশেও সময় সময় জবাফুল 
গুজে রাখত। কিন্তু এ সব সত্বেও উদ্চিদ্রতত্ববিদরা সন্দেহ করেন 
জবাগাছ ঠিক আমাদের দেশের গাছ নয়,_-এই গাছটি 
এসেছে সুদূর চীনদেশ থেকে, জবা গাছের নাম ভারা তাই 
রেখেছেন হিবিস্কাস্‌ রোজা চাইনেনসীস্‌ অর্থাৎ চীন দেশের 
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গোলাপ । নামটি দিয়েছেন মানি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গুরু স্বয়ং 
লিনিয়াস্‌। 

পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণ ছিল আমাদের দেশে জবাগাছ বীজ 
থেকে হয় না, ডাল পু*তেই এর বংশবিস্তার হয়, কিন্ত পরলোকগত 
খ্যাতনাম উদ্ভিদতত্ববিদ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার দেখিয়েছেন, 
ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে জবাগাছ বীজ থেকেও হয়। রক্তজব' 
ছাড়া সাদা, হলুদে, ম্যাজেন্টা ও ছু-মিশীলি রং"এর জবাও পাওয়া 
যায়, তাছাড়। সিঙ্গল, ডবল ও ঝুমকা,__এ-সব ধরণের জবাও হয়। 
বাগানের বাহারি গাছ হিসাবে জবার খ্যাতি যথেষ্ট । বারমাসই 
ফুল হয়, তবে প্রীন্ম ও বর্ষাকালে বেশী ফুল ফোটে । রক্সবারো 
সাহেব লিখেছেন, জবাফুলের পাঁপড়ি থেকে এক রকম রং পাওয়৷ 
ধর যায়, চীনদেশে জুভোর রং কাল করা 
হয় তাই দিয়ে । জবাফুলের ইংরাজী 
নাম তাই স্ুু-ক্রাওয়ার। চুলৈর কলপ 
হিসাবেও এই রং চীনার। ব্যবহার 
করে। আমাদের দেশে আয়ুষেদ 
শাস্ত্রে ঘিয়ে পাক করা জব ফুল 
স্রীরোগের অমোঘ ওষধ হিসাবেই 
ব্যবহৃত হয়। 

জবাফুল ফিলিপাইন ও চীনদেশের লোকের রান্না করে খায়। 
তারা জবাফুলের উপাদেয় চাটনী আর বেসন দিয়ে জবাফুলের 
বেগুনীর মত খাবার তৈরী করে । কয়েক বছর আগে ফিলিপাইনের 
একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় জবাফুলের খাগ্গুণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। তা! থেকে জানা যায়, জবাফুলের আছে 
জলীয় অংশ ৮৯ শতাংশ, নাইট্রোজেন ০.০৬৪ শতাংশ, সেেহজাতীয় 
পদার্থ *.৩৬ শতাংশ এবং প্রতি ১০০ গ্রাম ফুলে চুণ আছে 
৪.০৪, ও ফনস্ফরাপ্‌ ২৬.৬৪, লৌহ ১,৬১ থিয়ামিন ০.০৩১, 
রিবোক্র্যাবিন ০.০৪৮ নিয়াসিন ০.৬১, আসকরবিক এাঁসিভ ৪.১৬ 
৩২ 





মিলিগ্রাম । জবাগাছ ম্যালভেসী গোত্রের অস্তর্গত। এই গোত্রের 
অন্যান্য পরিচিত গাছ হল কার্পাস তুলা, মেস্তা পাট, স্থলপদ্, 
পরাশ-পিষ্লুল, বাওবাব, বেড়েলা, বনওকড়াঁ, শিমুল ও টেড়স। 


ওগলট কম্বল: বাংলাদেশে, আসামে ও উত্তরপ্রদেশে ওলট 
কম্বলের গাছ বন-জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়। এর পাতা ও ফুলের 
অপূর্ব বাহারের জন্ত, অনেকে এই গাছ বাগানেও রোপণ করেন । 
প্রায় একশ বছর আগে ওলট কম্বলের গাছ আমাদের দেশে চমকের 
স্ষ্টি করেছিল । ওলট কম্বলের ছাল থেকে পাটের মত মস্থণ আর 
শক্ত একরকম আশ পাওয়া যায়। বিদেশী উত্ভিদতত্ববিদরা এই 
আশের চেহার। দেখে সুপ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে 
তার! সেদিন বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে পাটের বাজার একদিন 
ওলট কম্বল দখল করবে । কিন্তু তাদের সে আশ বাস্তবে পরিণত 
হয় নি, বপর্যক্ষেত্রে দেখা গেল এক একর জমিতে যেখানে ২৫।৩০ 
মণ পাট পাওয়া যায়, সেখানে ওলট কম্বলের আশ উৎপন্ন হয় মাত্র 
ছু মণ-আড়াই মণ । এই স্বল্প উৎপাদন ও অত্যধিক পড়ত। 
খরচাই ওলট কম্বলকে হটিয়ে দিয়েছে পাটের বাজার থেকে । 

সাধারণের কাছে ওলট কম্বলের নাম আজ বিন্বৃত প্রায় । আট 
দশ ফুট লম্বা গছ। বর্ধার শেষে ফুল ফোটে, শীতের সময় ফল 
হয়। ফুলের পাঁচটি পাপড়ি, রং বেগুনী, ঘণ্টার মত কয়েকটি ফুল 
শাখার প্রান্তে দোলে, স্ুন্দরই দেখতে | 

ওলট কম্বলের শিকড়ের ছাল স্ত্রী-রোগের ভাল ওষধ। পুরানে! 
দলিল পত্র থেকে জানা যায়, বাবু ভূবনমোহন সরকার ১৮৭২ 
খৃষ্টাব্দে ইগ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে এই গাছের ভেষজ গুণাবলী 
সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সেই সময় পাবনার 
বিখ্যাত সার্জন আর. এল. দত্ত, এম-ডি, ও কলকাতার এ্যাসিস্টেণ্ট 
সার্জন বাবু বলাইটাদ সেন এই গাছের শিকড়ের ছালের উচ্ছুসিত 


প্রশংসা করেছিলেন । ওলট কম্বলের বেজ্ঞানিক নাম ত্যাব্রোম' 
৩)৩১ 


আগাষ্টা এর! ষ্টারকুলিয়াসী গোত্রের অন্তর্গত । এই গোত্রের 
অন্যান গাছ হল-_আতমোরা, মুচকুন্দ চাপা এবং নুন্বরবনের 
বিখ্যাত সুন্দরীগাছ । 


কনকর্ঠীপা £ সুউচ্চ চিরহরিৎ বৃক্ষ । পাতার আকার প্রায় 
গোল, কিনারা সামান্য ঢেউ খেলানো, পাতার ওপরের পিঠ সবুজ, 
তলাটঃ ধূসর | বৃষ্টির সময় 
এই ধুসর রংটি বেশ ফুটে 
ওঠে, তাই অনেক গাছের 
মাঝেও কনকর্টাপাকে চিনে 
নিতে কষ্ট হয় না। 
বসস্ভের প্রথম থেকেই 
কনকটাপার ফুল ফুটতে 
স্থুরু হয়। লম্বা! - লম্বা ফুল 
পুর পাঁচটি বৃত্যংশ ও 
পাতল পাঁচটি পাপড়ি । 
পাপড়িগুলি প্রথমে থাকে 
সাদা, পরে তা বদলে খায় 
চাপা! রং-এ। বৃত্যংশের গায়ে 
আছে অজত্র ছোট ছোট 
055 গ্রস্থি, কনকর্চাপার সুগন্ধ 
এই গ্রসন্থিগুলির রসক্ষরণের জন্যই । বাসি কনকটাপার ফুলেও এই 
স্থগন্ধ থাকে । আমাদের দেশে গ্রামের ছেলেরা বসস্তের ভোরে 
উঠে মাঠে গিয়ে কুড়িয়ে আনে রাশি রাশি কনকচাপার ফুল, 
বালিসের তলায় রেখে দেয়, ছারপোকা দূর করবার জন্য৷ 
কনক্টাপার ফল পাকতে প্রায় এক বছর লাগে । »গাছেই ফল 
পাকে, গাছেই ফল ফাটে আর প্রচুর পাখনাওল। বীজ ছড়িয়ে পড়ে 
চারিদিকে । কনকটাপার ল্যাটিন নাম টেরোসপারমাম আাসিরি- 
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ফোলিয়াম। গ্রীক ভাবায় টেরোসপারমাম মানে পাখনাওলা বীজ, 
পাখন! থাকার জন্যই বীজগুলি হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে পড়ে দূরে-_ 
বংশবিস্তার্টরর সুবিধা হয়। কনকর্ঠাপার পাতা ও ফুল ওঁষধ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় । কনকটাপা ষ্টারকুলিয়াসী গোত্রের অস্তরগত ৷ 


চার 


পৃথিবীতে কত রকমের উদ্ভিদ আছে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, 
পৃথিবীতে উদ্ভিদ আছে প্রায় আড়াই লক্ষ রকমের । এর! শুধু 
আমাদের পরিচিত প্রতিবেশীরূপে ভাঙ্গার ওপর বাস করে তাই 
নয়, এদের অনেকে পুকুর ও ঝিলের মিষ্টি জলে এবং সমুদ্রের লোন। 
জলের মধ্যেও বসবাস করে । তার মধ্যে যাদের ফুল ফোটে, বীজ 
হয় সেই রকম উদ্ভিদের সংখ্য! প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, বাঁদ- 
বাকী সব ব্যাকটেরিয়া, শ্যাওলা, মস, ফার্ন ইত্যাদি অপুষ্পক 
শ্রেণীর উদ্ভিদ । 

স্যার জে. ডি. হুকারের হিসাব থেকে জানা যায় অবিভক্ত 
ভারতে ধান মটরের মত স-বীজ শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে প্রায় বারে। 
থেকে চৌদ্দ হাজার রকমের । এই বিশাল উদ্ভিদ সম্পদ সত্যই 
আমাদের দেশের এক প্রধান এশ্বধ | 


গাছ কতদিন বাঁচে? কয়েক শ্রেনীর ব্যাকটেরিয়া বাঁচে মাত্র 
কয়েকদিন । ধান, গম» মটর প্রভৃতি গাছ একবার ফল প্রসব করেই 
শুকিয়ে যায়, তাই এদের নাম ওষধি, এদের জীবন মাত্র কয়েক 
মাসের । অবশ্য কয়েক শ্রেণীর ওষধি আছে যাদের এই একবার 
ফল ধরতেই কেটে যায় দশ-বিশ বছর বা তারও বেশী । বিশেষজ্ঞরা! 
বলেন, আমাদের দেশের বট, অশ্ব ও আফ্রিকার বাওবাব গাছের 
পরমায়ু অতি দীর্ঘ। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিরাট 
বটগাছটির বয়স প্রায় ছ'শ বছর। এক হাজার থেকে . ছু-হাজার 
আমার ঘরের আশেপাশে- ১৩ ৩৫ 


বছর বেঁচে থাকতে পারে এমন আট-দশটি গাছের নাম উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানে পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই জুনিপার দির বা 
সাইকাস্‌ জাতীয় নগ্র-বীজ শ্রেণীর উদ্ভিদ । 

সিকাগো। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক জে. চেম্বারলেন তার “দি 
লিভিং সাইকাড্‌, গ্রন্থে লিখেছেন, ক্যালিফোনিয়ায় কয়েকটি 
কনিফার শ্রেণীর সেকো ইয়া (সেকোইয়া জাইগানসিয়া) বৃক্ষ আছে 
যারা তিন হাজার থেকে চার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। 
প্রকৃতির এই নীরব সাক্ষীগোপালেরা মৃত্যুকে পরিহাস করে 
সভ্যতার স্চন। থেকেই টিকে রয়েছে আজ অবধি । অনিবাধ ক্ষয় 
ও স্বাভাবিক মৃতুকে জয় করে ৪০-৫০ হাজার বছরের দীর্থ জীবন 
লাভ করেছে এমন পদ্মবীজের জণের কথ। আগেই আলোচনা কর 
হয়েছে। 


শিমুল; আমাদের দেশের ক্ষণস্থায়ী বসম্ভের সৌন্দমধকে যার! 
ফুটিয়ে তোলে রক্ত-শিমুল তাদের মধ্যে অন্যতম । পত্রহীন ডালে 
বড় বড় রক্ত-রঙিন ফুল, গাছের তলায় ঝরে পড়া অজভ্ত্র পাপড়ি, 
রডিন কেশরের গুচ্ছ ও বসস্তের আতণ্ত বাতাস, এর মাঝে 
রসিক গৌড়জনের। খতুরাজের শোভা উপলব্ধি করে থাকেন। 

দীর্ঘ সরল বৃক্ষ, ডালপালাগুলি বৃত্বের আকারে ভূমির প্রায় 
সমাস্তরালে বেড়ে ওঠে । তরুণ গাছের গায়ে মোটা মোটা কাটা 
বর্মের আকারে ঘিরে থাকে । ছালের রং ধূসর । শীতের প্রথম 
থেকেই শিখুলের পাতা ঝরতে সুরু হয় আর পৌষ, মাঘ মাসে 
তাঁর ফুল ফোটা আরস্ত হয়, বসন্তের শেষ অবধি তা চলতে থাকে । 
শিমুলফুলের পাঁচটি পাপড়ি, রঙ তাদের রক্তব্্ণ, অজস্র রঙিন 
প্ুংকেশর, কুঁড়ির রং কালচে লাল। 

শিমুলফুলে কোন গন্ধ নেই, তা দিয়ে সম্ভবতঃ কোন দেবতার 
পুজা হয় না। ফলে কোন স্বাদ নেই, তা দিয়ে মানুষের ক্ষুধার 
শাস্তি হয় না। প্রাচীন শান্ত্রকারেরা সম্ভবতঃ এই জন্য শিমুলের 
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প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। উপেক্ষা ভরে শিমুলের নাম দিয়েছিলেন 
“মদ্রম'_ অর্থাৎ যমালয়ের বৃক্ষ । কথিত আছে যমালয়ে একটি বৃহৎ 
শাল্সলী বৃক্ষ আছে যার সর্বাঙ্গ ভরা কাটা, যমরাজ ত্বয়ং 
বিশেষ অপরাধে অপরাধী বাক্তিদের সেই গাছে বেঁধে শাস্তি দিয়ে 
থাকেন। 
গোঁড়া শাস্্কারের কাছে উপেক্ষিত হলেও শিমুল সত্যই একটি 
রূপসর্বম্ব, নিগুণ উদ্ভিদ নয়। শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন 
অসংখ্য বুলবুল, ময়না, টরনটুনি আর কাকেরা এসে ভীড় জমায় 
ডালের ওপর; তার! 
সম্ভবতঃ শিমুলের মিষ্টি মধু 
অথবা মধু-অন্বেধী নান। 
জাতের পোকা মাকড়ের 
লোভেই আসে । শিমুলের 
ফুল শোনা যায় অনেকে 
রান্না করেও খায়। শিমুলের 
ফল পাকে গ্রীত্মকালে, 
বীজের সঙ্গে শিমুল তুল! 
ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে । 
শিমুল তুলা খুব নরম, 
হাক্কী ও মস্যণ। তা দিয়ে 
সুতা পাকানো সম্ভব ন 
হলেও লেপ, তোষক ও 
গদি তৈরির কাজে যথেষ্ট 
চাহিদা আছে । জাহাজের 
লাইফ জ্যাকেট তৈরির 
কাজেও এই তুলার যথেষ্ট শিমুল 
চাহিদা আছে। শিমুলের কাঠ খুব নরম ও হাক্কা, পূর্বে এই 
কাঠে প্যাকিং বাক্স, চায়ের পেটি ও মৃতের কফিন তৈরি ছাড়া আর 
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অন্ধ কোন কাজ হত না । বতমানে এই কাঠ ভারতের দেশলাই 
শিল্পে বল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কাঠই ভারতের 
দেশলাই শিল্পকে আজ বাচিয়ে রেখেছে । দেশলায়ের কাঠি, খোল 
সবই শিমুল কাঠ থেকে তৈরি হয়। শিমুলের শুকনো আঠাকে 
মোচারস বলে। গঁদের বদলে এই আঠাটির ব্যবহার প্রচলিত । 
শিমুলের শেকড়, ফুল ও আঠায় রোগ নিবারক গুণ আছে । 
শিমুলেরা বোমবাকেসী গোত্রের অন্তর্গত। 


ফলস! £ প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা এককালে ফলসাকে 
সমাদর করে যথেষ্ট উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন । তারা ফলসাকে 

হী ত্রিকলের এক ফল হিসাবে গণ্য 
৪৬ করতেন। ফলসার সংস্কত নাম 


1৫ পরুষ । বাংলাদেশের গ্রামে, 
রি টি. বিশেষতঃ হুগলী, হাওড়া ও 
৫ ২ ২৪ পরগণ! জেলায় প্রচুর ফলসা- 


গাছ জন্মায় । বাংলাদেশ ছাড়াও 
বিহার, ছোটনাগপুর, উভভিষ্যাঃ 
পুণা, অযোধ্যা ও সিংহলে যথেষ্ট 
ফলসাগাছ দেখা যায়। ফলসার 
সমাদর অল্পবয়সীদের কাছ ছাড়া 
সর্বত্র আজ লুপ্তপ্রায়। 
কুড়ি-পঁচিশ ফুট উচু গাছ, 
মন ছাঁলের রং ধুসর, পাত। সামান্য 
লোমযুক্ত, কিনার! খাজকাট1। ফলসার ফুল ধরে বসন্তে, ফল- 
পাকে শ্রীষ্ষের প্রথমেই । কবিরাঁজরা বলেন, ফলসা বেশ ঠা? 
ফল। আগে আমাদের দেশে ফলসার সরবত প্রচলিত ছিল। 
ফলস! ফল থেকে এক রকম সুরাসার তৈরি হয়। ফলসা গাছের রস্‌ 
শর্করা শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। 
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পুরানো দলিলপত্র থেকে জানা যায় বিগত দশকে রেভারেও 
ক্যান্বেল সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন সাওতালর। ফলসাগাছের শিকড়ের 
ছাল থেক্কে বাতের ওষধধ তৈরি করে। ফলসার বৈজ্ঞানিক নাম 
গ্রইয়া সুবিনাকুয়ালিস্‌। এরা টিলিয়েসী গোত্রের অস্তর্গত। এই 
গোত্রের আর একটি অতি বিখ্যাত এবং আমাদের অত্যন্ত পরিচিত 
গাছ হল পাট। 


মীধবীলতা £ সৌন্দর্যময় মাধবী অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে । সংস্কৃতে মাধবীলতার 





মাধবীলতা 


নাম মাধবিকা বা মাধবী । কালিদাস শকুস্তলার যৌবন-বেদন। 
বর্ণনার সময় মাধবীলতাকে স্মরণ করেছিলেন । লতাজাতীয় বেশ 
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বড় গাহ্ছ, াপাগাছের মত পাতা, ডালের মধ্যকার অংশ লাল, 
চারপাশের অংশ ফিকে হলদে । মধুমাসে মাধবী ভরে উঠে ফুলে 
ফুলে। অনেক সময় শীতের শেষ থেকেই ফুল ফুটচ্ছে সুরু হয়, 
গ্রীষ্মের শেষ অবধি তা চলতে থাকে । গুচ্ছ, গুচ্ছ সাদা রঙের 
ফুল, অপূর্ব মিষ্টি গন্ধ, পাঁচটি পাপড়ি, অসমান। পুং কেশরের 
সংখ্যা দশটি, একটি সব চাইতে বড়, লম্বা ও বাকা । মাধবীর ছাল 
সৌগন্ধময় অথচ তিক্ত । মাধবীপাতার রসে কীটনাশক গুণ আছে 
শোন। যাঁয়। পুরাতন বাত ও চর্মরৌগে কবিরাজী শাস্্রমৃতে 
মাধবীপাতার রস ফলপ্রদ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মাধবীলতার নাম 
হিপটেজ মাধবলতা, কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ হিপটামি থেকে, 
যার অর্থ হল উড্ভন্ত। মাধবীর পাখনাওলা ফলের" জন্য এই 
নামটি দেওয়া হয়েছে । এরা ম্যালপিজিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত । 
ইটালীর নামকরা! উদ্ভিদতত্ববিদ মার্সলো ম্যালপিজির (১৬২৮-৯৩) 
নাম অনুসারে এই গোত্রের নামকরণ হয়েছে। 


কাঁমরাঙাঃ কলকাতার বাজারে আজকাল এই ফলটিকে বড় 
একটা দেখা যায় না। কলকাতার ছেলেমেয়েরা এই ফলটিকে 
আজ ভুলতে বসেছে । পিঠে পাঁচটি উঁচু শিরওল' পটলের মত ফল, 
ৃ ফিকে সবুজ রং, অল্ন মধুর স্বাদ, 
গ্রামের অল্পবয়সীদের অত্যন্ত 


নি বি৬৪০ই 
৪ সি 
ঠাস প্রিয় বস্ত। কলকাতার আশে 
স্াটি ০৯৬ ০৫ ৯ পাশে, হুগলী ও ২৪-পরগণা 
॥ ॥ ২২ ক । না 
/ রিং জেলায় কিছু কিছু কামরাঙ1 গাছ 


আছে। ভারতের সবত্রই কাম- 
রাড হয়। ছোট গাছ, ছোট 

নি পাতা, শক্ত লোমওলা বৌটা । 
কামরাঙার পাতা গায়ে লাগলে চুলকায় । সাদা বা লোহিত বর্ণের 
ফুল। গ্রীগ্ম এবং বর্ধায় ফুল ফোটে । শরতে ও হেমস্তে কামরাঙার 
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ফল পাকে । সাধারণতঃ ছুই জাতের কামরা! দেখা যায়। এক 
জাতের কামরাত। বাঘ। তেঁতুলের মত স্বাদ, আর এক জাতের ফল 
অস্নমধূর, তাকে চিনি কামরাভা বলে। কাচা অবস্থায় ব্যবহার 
ছাড়া কামরাভার চাটনীও বেশ উপাদেয়। গত শতকে শোন 
যায় কলকাতার মেমেরা কামরাড। থেকে জেলি তৈরি করত। 
ওয়াট সাহেন তার গ্রন্থে কামরাঙার জেলির প্রশংসা করেছেন । 
কামরা) খুব ঠাণ্ডা ফল। কবিরাজেরা কয়েকটি রোগে কামরাডার 
ফল ব্যবহার করে থাকেন। কামরাঙার বৈজ্ঞানিক নাম হল 
ক্যরামবোল। এভেরোয়া, এরা অক্সালিডেমী গোত্রের অন্তর্গত | এই 
গোত্রের আরও কয়েকটি গাছ হল আমরুল, বিলিম্বি, বন-না রঙ্গ 
ইত্যাদি । আমরুল শাক টক, ওষধ এবং পথ্য ছুই হিসাবেই আমরা 
তা ব্যবহার করি । 


বেল £ * আমাদের দেশের যে কয়টি উদ্ভিদকে অতি পবিত্রঙ্ছানে 
দেবতার চরণে উৎসর্গ করা হয় বেল তাদের মধ্যে একটি । সম্ভবত: 
অশ্বথের সঙ্গেই এই বিষয়ে এর তুলনা চলতে পারে। মানুষের 
উপকারে বেলের ভূমিকা অবশ্য অশ্বথের থেকেও বেশী স্পস্ট । 
হিন্দু পুরাণে ও দর্শনশাস্ত্রে বিন্বপত্র সম্পর্কে অনেক গভীর দার্শনিক 
তত্বের অবতারণ। করা হয়েছে । বিল্বপত্রের তিনটি ফলককে সত্ব 
রজঃ তমঃ এই ব্রিগুণের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে । এই 
তিনটি পত্র-ফলককে অন্যত্র আবার জাগ্রত, সুপ্তি ও স্বপ্প--এই 
তিন অবস্থার ছ্যোতক ; অথবা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই 
ত্রিকালের রূপক হিসাবেও ব্যাখ্যা করা! হয়েছে ; কোথাও আবার 
ত্রিকালদর্শ স্বয়ং শিবের ত্রিনয়নের প্রতীক হিসাবেও ব্যাখ্য। দেওয়া 

হয়েছে। 
সময় সময় বেলপাতার তিনটি ফলৰ ছাড়! পাঁচটি*ফলকও দেখা 
যায়। গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরে যায়, তারপরে কচিপাতায় যখন গাছ 
ভরে উঠতে থাকে তখন ফুল ধরে । হাক্কা সবুজ আভা ঘেরা ফুল, 
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পাপড়ি চার পাঁচটি, পুং কেশরের সংখ্যা অসংখ্য। বেল ফুলের বেশ 
হাক্কা! মিষ্টি গন্ধ আছে। ফুল থেকে যে বেল ফল হয় তা পাকতে 
অনেক সময় লাগে- প্রায় আট দশ মাস। ৪ 

কাচা বেলের মোরববা ও পাক। বেলের সরবত স্বাদে যেমন 
অতুলনীয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমনি উপকারী । চোখের অসুখেও 
বেলপাতা উপকারী । প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে শুধু ফল নয় বেলের 
পাতা, ছাল, শিকড়, এমনকি ফুলেরও রোগ প্রতিষেধক গুণের 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা করা হয়েছে । গত শতকে বহু স্বদেশী এবং বিদেশী 
চিকিৎসক শ্রীফলের রোগ-নিরাময় ক্ষমতার প্রশংসা করে গেছেন, 
তাদের মধ্যে কলকাতার সার্জন এমারসন, মাদ্রাজের সার্জন পার্কার, 
চিতোরের সার্জন ল্যাঙ্কাষ্টার, ফরিদপুরের সার্জন ভি. বসু, 
রাওলপিপ্ডির ভগবান দাস ও ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলের দয়ালচন্দ্র 
সোমের নাম উল্লেখযোগ্য । 

বেলগ।ছ থেকে গঁদের মত এক রকম আঠা পাওয়া যায়, বেলের 
খোলা থেকে একরকম হলদে রও পাওয়া যায়, পুর্বকালে বস্ত্রশিল্পে 
এই রঙের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় । বেলগাছের বৈজ্ঞানিক 
নাম ইগল মারমেলোস, এরা রুটেসী গোত্রের অস্তর্গত। কদবেলও 
এই গোত্রের অন্তর্গভ। নানারকমের লেবু-পাতি লেবু, কাঁগচি 
লেবু, গোঁড়া লেবু, বাতাবি লেবু, কমলা লেবু__এরাঁও বেল গাছের 
সমগোত্রীয় । তাছাড়া কামিনীফুল, আসশেওড়া প্রন্তি কয়েকটি 
গছ এই গোত্রের অন্তর্গত | 


মেহগিনি £ ১৭৯৫ সালে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে 
রক্সবারো। সাহেবের আমলে ভারতবর্ষের মধ্যে সব্প্রথম মেহগিনি 
গাছের আবাদের চেষ্টা করা হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে মেহগিনির 
চারা নিয়ে আসা হয়েছিল । মেহগিনি আমাদের দেশের গাছ 
নয়, খাটি মেহগিনির ( সোয়েটেনিয়! মেহগিনি ) আদি বাসস্থান 
হচ্ছে জামাইকা ও মধ্য আমেরিকায় । মেহগিনি শব্দটিও হচ্ছে 
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বিদেশী । মেহগিনির কাঠ পথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঠ হিসাবে গণ্য 
করা হয়। কাঠের জাহাজের যখন প্রচলন ছিল তখন স্পেনীয়রা 
মেহগিনি কাঠের চমতকার জাহাজ তৈরি করত । প্রায় ১০০ বছরের 
পুরানো এই রকম একটি যুদ্ধজাহাজ দেখে ইংরাঁজরা অবাক হয়ে 
গিয়েছিল,_জাহাজের প্রত্যেকটি কাঠ প্রায় নূতন অবস্থার ছিল। 
ইংরাজরা এক সময় ভারতবর্ষে মেহগিনি গাছের আবাদের জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেছিল । কিন্তু ছুঃখের বিষয় শিবপুরের বাগান ছাড় 
দাজিলিঙ, দেরাছুন, পাঞ্জাব ও আন্দামানে যে আবাদের চেষ্টা করা হয় 
তা বিশেষ সফল হয় নি। বাংল দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে চমৎকার 
খাপখাইয়ে নিয়েছিল গাছগুলি। তাদের অনেকগুলিকে অজও দেখ। 
যায় বোটানিকাল গার্ডেনে 
বিরাট দেহ নিয়ে দাড়িয়ে আছে, 
কলকাতার রাস্ত্রার হপাশে এবং 
গড়ের মধঠেও তাদের কিছু 
বংশধর পাড়িয়ে আছে। বর্তমানে 
দ্বারভাঙ্গা, পালামৌ, দক্ষিণ 
মালাবার, মাছুরা ও পুণায় কিছু 
কিছু মেহগিনি আছে । চিরহরিৎ 
বিরাটাকার গাছ, যৌগিক পাতা, লজ্জা 


বসন্তে নৃতন পাতা ধনে, তখন ৫ ৯ 
সবথেকে সুন্দর হয় গাছগুলি। মেহপিনি 
বসম্তের শেষে ফিকে সবুজ রঙের ছোট ছোট ফুল অজত্র 
ফোটে । শক্ত খোসাযুক্ত ফল, অনেকগুলি বীজ থাকে ফলে, বীজ 
পাখনাযুক্ত । চমৎকার লাল রঙের কাঠ, কাঠের জীশ বেশ মজবুত । 
ভারতের বন বিভাগের প্রাক্তন কর্তা ট্রপ সাহেবের মতে 
মেহগিনি গাছ ভারতের উষ্ণ ও আর্দ আবহাওয়ায় বেশ ভালভাবেই 
খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তবে মাটি খুব আলগা ও নরম হওয়া চাই, 
জল যেন ন। দাড়ার এবং চারা অবস্থায় পোকা ও আগাছায় গাছের 
৪৩ 





যেন ক্ষতি না করে। মেহগিনি গাছ মলিয়েসি গোত্রের অস্তর্গত। খাঁটি 
স্প্যানিস মেহগিনি ছাড়! আরও কয়েক জাতের মেহগিনি গাছ আছে 
সোয়েটেনিয়া ম্যাক্রোফাইলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম, ইংকাজীতে এর 
নাম বাসটার্ড মেহগিনি। 


ভিনত সান্ুতে তুন গাছের নাম নন্দী বৃক্ষ, আর এক নাম 
মহানিন্ব। গেহগিনি গাছের সমগোত্রীয় । মেহগিনির মত গুণে 
অতুলনীয় না হলেও তুন কাঠ বেশ দামী কাঠ। এই কাঠের বড় 
সুন্দর রড, ইটের মত লাল, এই কাঠ সহজে সিজন্‌ করা যায়, গরমে 
ফাটে না বা ঝাকে না, সহজে উইও ধরে না। কাঠের গন্ধও বেশ 
চমত্কার। আমাদের দেশে কাঁর- 
কার্ধ করা বাঝস, সৌখিন আসবাব, 
ও সিগারেটের বাক্স তৈরির 
কাজে প্রধানত বারুহ্ৃত হয়, 
ভারতবষ থেকে ত্রহ্মদেশ, মালয় 
ও অস্টেলিয়াতে প্রচুর রপ্তানী 
হয়। ইংলগ্ডে এই কাঠের নাম 
মৌলমেন-সিডার | 
বুহদাকাঁর গাছ, চকচকে 
সবুজ যৌগিক পাতা, বসন্তের 
প্রথমে ফুল ফোটে, সাদা ছোট 
ছোট ফুল, গুচ্ছ গুচ্ছ ধরে, মধুর 
হন মত মিষ্টি গন্ধ। প্রতিটি ফুলে 
কমলা রঙের একটি চক্র আছে, তাতে লাগান থাকে পাঁচটি 
পুকেশর। ফুল থেকে একরকম বাসন্তী রঙ পাওয়া যায়, 
বোশ্বাইয়ে এই রঙের নাম গুলতুন। এই বাসস্তী রউটি সাধারণতঃ 
কাপড় ছোপানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। কলকাতার আশে পাশে 
কয়েকটি তুন গাছ আছে । আমাশয় রোগে তুনের ছাল কবিরাজগণ 
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ব্যবহার করে থাকেন। তুনের বৈজ্ঞানিক নাম সেডেলো তুনা, এর! 
মেলিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত | | 


নিম: কথিত আছে দেবতারা যখন স্বর্গে অমৃত নিয়ে যাচ্ছিলেন 
তখন তার কয়েক ফৌট। পড়েছিল নিমগাছের ওপর, নিমের তাই 
অনেক গুণ। নিমের আর এক নাম অমৃত । নিমের ফুল, ফল, পাতা, 
ছাল ও শিকড় এদের বলে পঞ্চনিম্ব । প্রাচীন চিকিৎসাশাস্্রে পঞ্চ- 
নিম্বের ব্যবহারের উল্লেখ আছে । ন্ুশ্রত সংহিতাঁয়ও নিমের 

ব্যবহারের উল্লেখ আছে । 
চিরসবুজ বিরাট আকারের গাঁ, সাধারণতঃ শুক্ষ ও উঞ্ণ অঞ্চলে 
বেশী দেখা যায় । পথের ছপাশে 
নিমগাঁছ ছায়া ও সৌন্দর্য দুইই 
এক সঙ্গে দান করে। নিমের 
পাতা ঘ্ৌোগিক, কিনারা খাঁজ 
কাঁটা । বসস্তে কচিপাত1 ধরে, 
তারপর ছোট ছোট সাদা ফুলের 
স্তবকে গাছ ভরে ওঠে। মধুর মত 
মিষ্টি গন্ধ ফুলে। বর্ষার প্রথমে 
হলুদ রঙের ফল পাকে, পাখীদের 
তা অতি প্প্রিয়বস্ত। প্রতিটি ফলে 
একটি বীজ, কদাচিৎ ছুটি বীজ থাকে নিমের বীজ থেকে বিখ্যাত 
মূল্যবান মারগোসা তেল তৈরি হয়। উঁষধ হিসাবে নিমতেলের যথেষ্ট 
ব্যবহার আছে । নিমের ছাল থেকে একরকম গঁদের মত আঠা পাওয়। 
যায়। বসস্তকালে সতেজ, ফলস্ত গাছের ছাল চিরে রাখলে সময় 
সময় খেজুর রসের মত এক রকম রস পাওয়া যায়, তার নাম নিমের 
তাঁড়ি। নিমের আঠা ও তাড়ি প্রধানতঃ গুঁধধ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। 
নিমের কাঠ বেশ শক্ত, মধ্যকার অংশ (হার্ট উড) লাল রঙের, 
আসবাব পত্র, নৌক। তৈরি ও গরুর গাড়ি তৈরির কাজে লাগে। 
৪৫ 





নিমপাতা কৃমিনাশক এবং কীটনাঁশক। নিমের তেল, নিমপাতা, ছাল 
ও শিকড়-_বাত ও বসন্ত রোগে এমন কি কুষ্ঠ রোগেও কবিরাজগণ 
ব্যবহার করে থাকেন। নিমগাছের বৈজ্ঞানিক নাম আ্যার্গাডিরাক্টা 
ইপ্ডিকা, এরা মেলিয়েসী গোত্রের অক্তর্গত। এই গোত্রের আর 
একটি গাছ ঘোডানিম ব। মহানিম | 


পাঁচ 


আম: ফলের রাজা আম। ইংলগ্ডের যেমন ওক, ইতালীর অলিভ, 
আরবের খেজুর, জাপানের চেরী, ভারতবর্ষের তেমনি আম আর অশ্ব । 
আমাদের দেশের মাটির পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদের নাম। 
বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রায় চার হাঁজার বছর ধরে আমের ব্যবহার 
আমরা করে আসছি । তামিল ভাষায় আমের নাম মাংগাঃ সম্ভবতঃ 
ম্যাগার অপভ্রংশ দাড়িয়েছে ম্যাংগোতে । স্ক্তি আমের 
নাম আত্ম, চত, রসাল, সহকার, কল্পবৃক্ষ ইত্যাদি। বেদে আমের 
উল্লেখ আছে । রামাঝণ ও মহাভারতে আত্্বনের উল্লেখ আছে বনু 
স্থানে। আদিকবি বাল্ীকি আমআ্রফলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সচেতন 
ছিলেন । প্পেমের দেবতা মন্মথের পঞ্চশরের একটি শর হচ্ছে আত- 
মঞ্জরী। কালিদাসের শকুস্তলা নাটকের বষ্ট সর্গে সেই আম্মঞ্জরীর 
উল্লেখ আছে । কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের একটি পর্বতের নাম 
ছিল আত্্কুট । বৌদ্ধযুগে আত্র-ফলের যথেষ্ট সমাদর ছিল । খুষ্টপূর্ 
১৫০ সনে সাচীস্ূপ নিমিত হয়, তার গায়ে আমগাছ ও আমের 
বহু অপুর নকা আছে আকা । পরিব্রাজক ফা-হিয়েন লিখেছেন, 
ভগবান তথাগতের বিশ্রামের জন্য কোন আমদ্বারিক একটি স্ৃবিস্তৃত 
আত্কানন উপহার দিয়েছিলেন । মধ্যযুগের ভারতের বিখ্যাত 
মনীষী শাঙ্গধরের এনসাইক্লোপিভিয়াতে আমগাছের রোপণ পদ্ধতি 
এবং নানা রোগের হাত থেকে এই গাছকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় 
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বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তা-ছাড়া চরক, সুশ্রম্ত, চক্রুদত্ত, 
মদন পাল প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্ধদের গ্রন্থে আমগাছের নানারকম 
/ভষজ গুপীবলীর উল্লেখ কর! হয়েছে । 

আকবর বাদশাহ নিজে একজন আত্র-রসিক পুরুষ ছিলেন । 
তিনি দ্বারভাঙ্গার কাছে এক বিরাট আম্রকানন তৈরি করান। 
তার নাম দিয়েছিলেন লাখ বাগ। প্রায় এক লক্ষ নানা জাতের 
আমগাছ নিয়ে এই আম্রকানন গড়ে উঠেছিল । আবুল ফজলের 
“আইন-ই-আকবরী”তে আমগাছ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়। 
যায়। তিনি লিখেছেন বাংল।, গুজরাট, খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যে এই 
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গাছ প্রচুর জন্মায় । মানুষ সমান উচু ও অতি স্ুস্বাহু ফল ধরে এমন 


এক-জাতের আমগাছ আছে বাংলাদেশে । 
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আমের প্রতি অন্ুরাগের এই কাহিনী সর্ককালীন হলেও কয়েক- 
জন এঁতিহাঁসিক ব্যক্তি এই ফলের ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না । 
শোন! যায় সত্ট বাবর তাদের মধ্যে অন্যতম, সারা হ্িন্দুন্থানের 
আমের প্রতি এই অনুরক্তি তার কাছে আতিশব্য বলে মনে হত। 
অতীতের কয়েকজন ইংরাজশাসক উপেক্ষাভরে এই ফলটির নাম 
দিয়েছিলেন বাথরুম ফট । যাঁই হোক তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য । 

আম সমতলের গাছ। তিন হাজার ফুটের বেশী উচু পার্বত্য 
অঞ্চল ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই আমগাছ দেখ! যায় প্রচুর 
সংখ্যায় । আমাদের দেশের শতকরা ৭৪ ভাগ ফলচাষের জমিতে ই 
আমের বাগান আছে। আমাদের দেশের অন্ুকুল আবহাওয়ায় 
আমগাছ যে কত বিরাট হতে পারে তার এক বর্ণনা পাওয়া যাঁয় 
ডক্টর রাণধোয়ার লেখ। থেকে * পাঞ্জাবে চণ্তীগড়ের কাছে বুরেল 
গ্রামে এমন একটি আমগাছ আছে, যার কাণ্ডের পরিধি ৩২ ফুট, 
ডালগুলির পরিধি পাঁচ থেকে বারে। ফুট, ভালগুলি ৭০-৮০ “ফুট লম্বা 
এবং প্রায় ২৭০০ বর্গ গজ জায়গা! জুড়ে গাছটি দাড়িয়ে আছে। 
বছরে এই একটি গাছ থেকেই আম হয় প্রায় সাড়ে চারশ 
মণ। শিবপুরের শ্রীকমল বন্ব্যোপাধ্যায়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে 
জানা যায় দক্ষিণ ভারতে কাঁ্ীপুরমে একামেশ্বরের মন্দিরে একটি 
আমগাছ আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে বৈদিক আত্রবৃক্ষ। তাদের 
মতে গাছটির বয়স দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর । 
গাছটি প্রায় অর্ধশায়িত, বড় বড় খুঁটি লাগিয়ে তাকে খাড়া 
রাখা হয়েছে । সধাঙ্গে বড় বড় আশের মত ফাটল । গাছটির চারটি 
বিভিন্ন শাখায় আমের স্বাদ নাকি চার রকমের, তাইজন্য এর নাম 
বৈদিক আত্্। ১৯৫৭ সালে বিশেষজ্ঞগণ গাছটির বয়স নিধণরণের 
জন্য একটি পরীক্ষা চালান, তার! সিদ্ধান্ত করেছেন গাছটির বয়স 
অস্ততঃপক্ষে ছ' সাত শ বছর। 

আমের যে কত রকমের ভ্যারাইটি আছে তার সঠিক হিসাব 
সংগ্রহ কর! কঠিন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে আমের ভ্যারাইটির 
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সংখ্যা নিশ্চিতরূপে এক হাজারের ওপর, প্রায় বারো থেকে 
চৌদ্দ শর কাছীকাছি। অনেকেরই মতে এর মধ্যে স্বাদে ও গন্ধে 
অতুলনীয় ছল বোশ্বায়ের “আলফনসো” ভ্যারাইটি। এই বিষয়ে 
ল্যাংড়া ও মালদা আমেরও অবশ্য যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। 

ল্যাংড়া নামের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি গল্প শোনা যায়। 
বিশেষজ্ঞদের মতে দেবাত একটি সাধারণ আম গাছের আঠি থেকেই 
এই অতি উপাদেয় আমটির প্রথম জন্ম হয়েছে। প্রবাদ আছে কাশীর 
কোন ল্যাংড়। ফকিরের বাড়ির পেছনের উঠানে এই জাতের আম- 
গাছের প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল, তাই এই আমের নাম হল ল্যাংড়া 
ফকিরের আম বা ল্যাংড়া আম। কেউ কেউ বলেন কাশীতে 
একবার প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল, ঝড় থামবার পর দেখা গেল একটি 
আমগাছ ডালপালা নিয়ে এমনভাবে মাটির ওপর হেলে পড়েছে যেন 
এক খঞ্জ মানুষ এক-পায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে, আশ্চর্ষের বিষয়, 
পরে এই আমগাছ থেকেই অতি স্থমি্ট আম পাওয়া গেল। তাই 
এর নাম হল ল্যাংড়া গাছের আম বা ল্যাড়া আম। অনেকে 
আবার বলেন কাশীর কাছে ল্যাংড়া গ্রামে এই জাতের আমগাছের 
প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল, তাই ল্যাংড়া গ্রামের আমকে লোকে পরে 
বলতে সুরু করল ল্যাংড়া আম । এর মধ্য কোন গল্পটি সত্যি, 
তা আজ বল! শক্ত। 

আমের নাম থেকে আমের স্বাদ, গন্ধ ও আকারের কিছুটা? 
পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যায়! যেমন গোলাপখাস, সফেদা, 
হিমসাগর, জাফরান, বেগুনফলি ইত্যাদি। আমের নামের সঙ্গে 
কোন অভিজাত ব্যক্তির পছন্দ বা নাম জুড়ে দিয়ে আমের কৌলীন্ত 
বাড়াবার প্রয়াসও অনেক সময় দেখ। যায়, যেমন রাণীপসন্দ, ইমাম- 
পসন্দ, আমিন আবছুল হায়াৎ খান, আমিন মহন্মদ ইনুসখান ইত্যাদি 
অনেক আমের নামের সঙ্গে আবার নগরের নাম, প্রদেশের নাম, 
নদীর নামও আছে জড়িয়ে, যেমন মুিদাবাদ, বোস্বাই, বাঙ্গালোরা? 
সুবর্ণরেখা ইত্যাদি । তাছাড়া আপাত অর্থহীন কত নামের যে 
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আম আছে তার ইয়ত্তা নেই। আমের ভ্যারাইটিগুলির প্রকৃতি ও 
স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের দেশে যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদও আছে । উত্তর 
প্রদেশে ষে আমের নাম তোতাপুরী, দক্ষিণ ভারতে গসেই একই 
আমকে বলে বাঙ্গালোরা । আবার কলকাতার বাজারে যে আমের 
নাম মালদ। ভ্যারাইটি, উত্তর প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব আর একটি 
ভ্যারাইটির নাম তাই । ভ্যারাইটির সঙ্গে ভ্যারাইটির প্রজনন এবং 
এবং খুশি মত নুতন নামকরণ অথবা! বাজারে প্রচলিত বিখ্যাত 
আমের নামগুলির অপব্যবহারের ফলেই এই জটিলতার স্যষ্টি 
হয়েছে । বিগত আত্তর্জাতিক হার্টিকালচারাল কংগ্রেসে এবং গত 
১৯৪৭ সালে ভারতীয় কৃবি-গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে অন্গষিত হার্টি- 
কালচারাল ওয়ার্কারস কনফারেন্সে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়েছে। 

আমের জন্মভূমি হচ্ছে পুর হিমালয়ের পাদদেশে, আসাম, 
চট্টগ্রাম ও আরাকানের জঙ্গলে । এই সব অঞ্চলে প্রচুর বুনো 
আমগাছ দেখা যায়। প্রকৃতির কোলেই তারা লালিত-পালিত 
হয়। বছরের সব সময়ই আমগাছে কিছু কিছু সবুজ পাতা ধরে, 
তাই আমগাছ বারোমীসই সবুজ । সৌরভ-ধন্য আঁ্রম্জরী দেখা 
দেয় শীত ও বসন্তের সন্ধিক্ষণে । প্রথম ফোটা! আত্র-মঞ্জরীর গন্ধ 
অপূর্ব ; কিন্তু পরের ফোটা! ফুলে এই গন্ধ বিলীয়মান। ছোট 
ছোট ফুল, সবুজ ৩-_৫টি বৃত্যংশ, ৪-_৫টি পাপড়ি। ফুলগুলি 
উভয়লিঙ্গ বা একলিঙ্গ ( পুরুষ )। 

ছু-রকম ফুলই একই গাছ থেকে একই শাখায় ফোটে । পুরুষ 
ফুলের সংখ্যাই বেশী, তাই অজস্র ফুলের তুলনায় ফলের সংখ্যা 
নগণ্যই। অধিকাংশ আমগাছের ফলনই প্রতি বছর সমান হয় না» 
কয়েক বছর অস্তর অন্তর একবার আশাতীত বেশী ফল ধরে। 
আমগাছের জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করে আমাদের 
দেশের কয়েকজন গবেষক বিশেষ স্থনাম অন করেছেন, তাদের 
মধ্যে ডক্টর পবিভ্রকুমার সেন, ডক্টর সুনীলকুমার মুখাজি, ডক্টর 
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এবং ্তরীপ্রভাসচন্দ্র মল্লিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমগাছের 
বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাংগিফেরা ইনডিকা। হুকার ও জ্যাকসন 
সাহেবের মতে ম্যাংগিফেরা জাতির প্রায় ৬৫টি প্রজাতি আছে। 
এঙ্গালার ও প্র্যাণ্টল সাহেবের মতে এই প্রজাতির সংখ্যা ৩২। 
ডক্টর সুনীলকুমার মুখাজি প্রায় ৪১টি প্রজাতির বর্ণনা করেছেন। 
ভারতবর্ষে মাত্র আমের ছইটি প্রজাতি দেখা যায় ম্যাংগিফেরা 
ইনডিকা ও ম্যাংগিফেরা সিলভাটিক। বাজারে ষে অজজ্্ 
ভ্যারাইটির আম দেখা যায় তা সবই ম্যাংগিফেরা ইনডিকার 
বিভিন্ন ভ্যারাইটি। ম্যাংগিফেরা দসিলভাটিক! বুনো আম-_ত। 
মানুষের অখাছ্চ। আসাম ও আরাকানের জঙ্গলে এই আম ফলে। 
আম আনাকারডিয়াসী গোত্রের অন্তর্গত । এই গোত্রের অন্যান্য 
গাছের মধ্যে জিওল ও আমড়ার নাম উল্লেখযোগ্য । 


জিওল :- সংস্কৃতে জিওলের নাম জিঙ্গিনী বাঁ তাজশুঙ্গী। জিওল 
আমগাছেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু উচ্চকুলে জন্ম নিলেও জিওলের 
ফল আমের মত মুস্বাু নয়, 

জিওলের কাঠও বিশেষ ভাল নয়। : 


৬ ন॥ 2 / 
রঙ এ ২২ 
একই গোত্রের অন্তর্গত ছুটি ঠ 
প্রজাতির গুণ যে কত তফাত হতে ১২৬৬৬ দি 


প্রকৃষ্ট উদাহরণ । জিওল-গাছ / . ৮ ০ 
হিমালয়ের পাদদেশে আসান «. 877 


ব্রহ্মদেশে প্রচুর জন্মায় । জিওল রি ৰা কী 
জংলী-গাছ, জঙ্গলের মধ্যে অথবা হা ্ 
বাংলা দেশের গ্রাম-প্রান্তরে টি দিতি ও 
অবহেলার মধ্যেই জিওল বড় জিওল 


হয়ে ওঠে । বাংল! দেশে জিওল-গাছ আকারে খুব বড় হয় না। 
আমের মত জিওল চিরহরিৎ গাছ নয়। শীতের প্রথমে জিওলের 
আমার ঘরের আশেপাশে--৪ ৫১ 


পাতা পৃড়তে শুরু হয়, ফাল্কন-চৈত্র মাসে পত্রহীন রিক্তশাখায় 
ফিকে সবুজ ছোট ছোট ফুলের স্তবক ধরে। ফুলগুলি একলিঙ্গ। 
সাধারপতঃ ছটি স্বতন্ত্র গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফৌটে, তবে 
একই গণছের ছুটি পৃথক শাখায় স্ত্রী ও পুরুষ ফুলের অস্তিত্ব একেবারে 
বিরল নয়। ফলগুলি নিমফলের মত ছোট ছোট, ভিতরে একটি 
করে থাকে শক্ত বীজ। পাখীরা ফল খায়, তাঁরাই বীজের বিস্তার 
করে। পল্লীগ্রামে জিওলের গাছ জমির নিশান! ও বেড়া দেওয়ার 
কাজে ব্যবহৃত হয়; ূ 

জিওলগাছ থেকে একরকম আঠা পাওয়। যায়, ব্রাক্ষণের 
যজ্ঞোপবীত তৈরির সময় সেই আঠ। মাথান হয় তাকে শক্ত 
করার জন্য । প্রিন্টিং ও কাগজ শিল্পে এই আঠা কাজে লাগে। 
জিওলের ছাল থেকে একরকম রং পাওয়া! যায়, সিক্ষ ছোবানোর 
কাজে ও চর্মশিল্পে এর ব্যবহার আছে । জিওলের ছাল আঠা পাতা 
থেকে নানা-রকম কবিরাজী ওষধ তৈরি হয়। চর্মরৌগ, আমাশয়, 
আলসার, দাতের অস্ুখ ও দৈহিক স্ষীতিতে এই সব ওষধের ব্যবহার 
আছে। 


জিনা £ সংস্কৃতে সজিনার নাম শিগ্র বা শোভাঞ্জন। বড় চমৎকার 
নাঁম। সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে সজিনার উল্লেখ আছে বহু স্থানে । বাংল। 
দেশে সজিনা গাছ অতি পরিচিত গাছ । খুব সহজেই, প্রায় বিনা 
তদারকেই সজিন। গাছ বড় হয়ে ওঠে । কলকাতার আশে পাশে, 
হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা-জেলায় প্রচুর সজিন1 গাছ দেখা যাঁয়। 
পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলে সজিনার স্বাভাবিক বাসভূমি। 
সজিনার কাণ্ড নরম, ছালের রং ধুসর, অতি নরম ভালপালা, সুন্দর 
কাটা কাটা যৌগিক পাতা । শীতের মাঝামাঝি কচিপাতার সঙ্গে 
অজজ্র ছোট ছোট সাদ ফুলের স্তবক বেণীর আকারে ছুলতে থাকে। 
সজিনার ফল অর্থাৎ সজিনার ডাটা পাকে শেষ বসস্তে। সজিনা- 
ফুলের পাচটি পাপড়ি, ১০।১২টি পুং কেশর, তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি 


৫২ 


কেশর, পরাগ রেপু বহন করে। সজিনাফুল ভান্দা ও ভাটার চচ্চড়ি 
ছাড়া, সজিনা ডাটার.আচারও খুব নুষ্বাহব। প্রায় সাড়ে তিনশ 
বছর আঁগৈ আবুল ফজল তার “আইন-ই-আকবরী'তে প্রায় তিনশ 
রকমের আচারের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সজিনা ডাটার আচারের 
প্রশংসাও তিনি করেছেন। আগেকার আমলের সাহেবদের 
'সজিনার শিকড়ের স্তালাড অত্যন্ত প্রিয় খাগ্চ ছিল। তারা গাজরের 
মত সজিনার শিকড় রান্না করেও খেত । | রর 
আক্রিকাতে সজিন। গাছ স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মায় । আফ্রিকার 
সজিনার ( মরিঙ্গা আপটেরা ) বীজ থেকে একরকম বর্ণহীন দামী 
এবং অতি প্রয়োজনীয় তেল 
পাওয়া যায়, যার নাম বেন 
অয়েল ।* ঘড়ির স্ক্্প কল-কজায় 
ব্যবহারের জন্য এর চাহিদ পৃথিবী- 
ব্যাপী।* সুগন্ধ ধরে রাখবার 
ক্ষমতাও এ তেলটির অদ্ধিতীয়। 
নানা রকম নির্ধাসের দ্রাৰক হিসাবে 
এই তেলটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। সজিনা 
বাংল। দেশের সজিনার কীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তা কোন. 
অংশেই আফ্রিকার সজিনার তেল থেকে খার।প নয়। গত শতাব্দীতেই 


ওয়াট সাহেব মন্তব্য করেছিলেন £ 

13670 011 19 006 0 01)6 10095 191911091705 00 ঠি106 102,0171106]70 ১ 
10022, 1071£170 52,58155 2700. 20091510015 [১700057015, 500101219 
06 %/1)010 ৬/০0210. ৮৮1৮) 7360 ০1৮10171729 0115 200 
1% 15 10 106. 10700 0190 20513001 17795 102 91750050 
€০ 006 3010]20%. 


আরুবেদ শাস্ত্রে সজিনার ছাল ও শিকড় থেকে নানা-রকম ওঁষধ 
তৈরির বিবরণ পাওয়া যায় । 
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ছয় 


এ কথা প্রায় সকলেই জানেন গাছ মাটি থেকে পুষ্টির জন্য 
কয়েকটি মৌলিক পদার্থের লবণ গ্রহণ করে, নাইট্রজেন-ঘটিত সার 
তার মধ্যে অন্যতম । গাছের জীবনে নাইট্রজেনের ভূমিক। খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। বাতাসে যথেষ্ট নাইট্রজেন থাকলেও তা সাধারণ গাছের 
কোনই কাজে লাগে না, যতক্ষণ না আকাশের বিহ্যতের সহায়তায় 
অথব। কয়েক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় বাম্পীয় নাইন্রজেন 
মাটির সঙ্গে মিশে পরিণত হয় নাইট্রজেন-ঘটিত কয়েকটি সারে। 

ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে; শিম, মটর প্রভৃতি গুটি জাতীয় লিগু- 
মিনাস গাছের! মাটির নাইট্টরজেন সারের ওপর খুব বেশী নির্ভরশীল 
নয়, পরোক্ষভাবে তার। বাতাসের নাইট্রজেনই গ্রহণ করে। 
স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা সহ-অবস্থান মেনে নিয়েছে এক 
শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে, সমষ্টিগতভাবে যাদের নাম হল রাইজৌ- 
বিয়াম। এই জীবাণুগুলি শুটী জাতীয় গাছের শিকড়ে একরকম গুটি 
( নোডিউল ) তৈরি করে বসবাস করে । এর! বাতাস থেকে নাই- 
ট্রজেন বাম্প সরাসরি নিয়ে নাইট্রজেন-ঘটিত খাছ তৈরি করে এবং 
বিশ্বস্তভাবে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে যোগান দিয়ে যায়, পরিবর্তে 
আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কাছ থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাগ্ গ্রহণ 
করে। তাই শিম, মটর, মুগ, কলাই প্রভৃতি ডালে প্রোটিনের 
পরিমাণ একটু বেশীই। এই শু'টা জাতীয় গাছ সবুজসার হিসাবেও 
ব্যবহার কর! হয় জমিতে । অবশ্য শুট জাতীয় সকল উদ্ভিদের 
শিকড়েই যে এই ধরনের গুটি দেখতে পাওয়া যায় তা নয়, কাসিয়া, 
সেরসিস প্রভৃতি গাছের শিকড়ে কোন গুটি নেই। তাছাড়। জীবাণুর 
সঙ্গে এই সহ-অবস্থানের বিষয়টি শু'টা জাতীয় উদ্ভিদের একেবারে 
৫৪ 


একচেটিরা! বৈশিষ্ট্যও নয়। আলনাস, ক্যাস্থরিনা, মাইরিকা' প্রভৃতি 
অন্যান্য শ্রেনীর উদ্ভিদের শিকড়েও এই জাতীয় গুটি আছে তবে 
প্রকৃতিষ্তে তাদের সংখ্য। খুবই বিরল । 

সকল জীবনের সুহৃদ এই শু'টী জাতীয় গাছের সংখ্যা পৃথিবীতে 
খুব অল্প নয়। প্রকৃতপক্ষে সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে এরাই দ্বিতীয় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী। শল্য হিসাবে, নানা রকম ফুল-ফল হিসাবে, 
প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সম্পদ হিসাবে আমরা প্রায় সভ্যতার স্থচন 
থেকেই এদের বাবহার করে আসছি। তিনটি সহ-গোত্রে (581১- 
19,0)115 ) এরা বিভক্ত, ঘথ। পাপিলিওনেসী, সিসালপিনি, এবং 
মাইমোসী । 


পলাশ ঃ শু'টী জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এরা পাপিলিওনেসী সহ- 
গোত্রের অন্তর্গত। পলাশের আর একটি সংস্কৃত নাম কিংশুক, হিন্দী 
নাম ঢাক বা চালচা, উরুতে বলে? পলাশপাপরা । 

নীতের প্রথম থেকেই পলাশের পাতা ঝরতে সুরু হয় একটি 
ছুটি করে । শীতের মধ্যভাগে শুকনে। ঝরাপাতায় পলাশের বন ওঠে 
ভরে, গভীর ধূসর রডের আকা-বাক। বিশুঞ্ষ ডালপালা কিসের 
প্রত্য।শয় প্রতীক! করে কিছু কাল,_ তারপর বসস্ভের প্রথমদিন- 
গুলিতে অতুলনীয় স্থজনীশক্তির পরশে সমস্ত গাছ ভরে ওঠে ফুলের 
থোকায়। সমস্ত বন জুড়ে পলাশের রঙ ছড়িয়ে পড়ে, লাল ও 
কমলা রঙের মিশ্রণে অগ্িশিখার মত বার রূপ,_পলাশের আর 
একটি তাই সার্থক নাম “ফ্রেম অব দি ফরেস্ট । বাংলা ও বিহ?রের 
শুকনে। কয়লার খনি অঞ্চলে এবং পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচুর পলাশগাছ 
আছে । প্রকৃতির কোলে সেখানে তারা আপনা আপনি লালিত 
পালিত হয়। মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিগাত্যে যথেষ্ট পলাশ গাছ আছে। 
পলাশ ভারতের নিজন্ব গাছ। বে পলাশীর যুদ্ধে বাংলাদেশ তথা 
ভারতবর্ষের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল কথিত আছে সেই পলাশীর মাঠ 
এবং পলাশী গ্র।মের নাম হয়েছে কাছের পলাশ বনের নাম থেকেই । 
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মাঝারি আকারের গাছ । তিনটি ফলকবিশিষ্ট গভীর সবুজ 
রঙের বড় বড় পাতা । শালপাতার মত ঠোঙ্গা তৈরির কাজেও 
পলাশপাতা ব্যবহৃত হয়। পলাশের ফুলগুলি আকৃতিতে ঞ্ষটরফুল 
বা! ছোট ছোট বকফুলের মত দেখতে । এই সহ-গোত্রের সকল 
ফুলের আক্ৃতিই একরকম, শুধু সাইজ ও রঙের যা পার্থক্য । ফুলে 
সুগন্ধ নেই কিন্তু সুমিষ্ট মধু আছে,_যাঁর লোভে নানান জাতের 
পোকা মাকড় এসে ভিড় করে ফুল ফোটার সময়। সেই সঙ্গে নানান 
জাতের পাখী-_টুনটুনি, ময়না, টিয়া! ও কাকেরাও আসে, ফুলগুলিকে 
তারা ঠুকরে ঠকরে ছড়িয়ে ফেলে চারিদিকে । বনের সবুজ ঘাস 
ঢাঁকা পড়ে কোমল পাপড়ির বর্ণোজ্জল আভরণে। গ্রীষ্মের প্রথমেই 
নৃতন পাতার সঙ্গে পলাশের ফল ব' শু“টা ধরে গাছে, প্রতি ফলে 
একটি মাত্র বীজ। পরিপক ফল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে । 

পলাশ আমাদের একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ । আমাদের দেশের 
গাল বা লাক্ষ! শিল্প গড়ে উঠেছে এই গাছেরই ওপর নির্ভর, করে। 
রেশম কীটের মত গাল ব। লাক্ষা কীট যে কোন গাছের ওপর 
বসবাস করা পছন্দ করে না; পলাশ, কুস্থম, কুল প্রভৃতি 
কয়েকটি গাছের ওপরই এর গাল উৎপন্ন করে থাকে যথেষ্ট 
পরিমাণে । কুসুম গাছে এরা যে গালা উৎপন্ন করে তা গুণে সবোৎকুষ্ঠ 
তাতে সন্দেহ নেই, কিন্ত পরিমাণের দিক থেকে পলাশগাছের গালাঁই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । লাক্ষা-কীটের চাষ ছোট ছোট কুটীরশিল্পের আকারে 
এবং ব্যাপকভাবে পুরুলিয়। অঞ্চলে এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে 
পলাশ এবং কুন্ুম গাছ জন্মায় সেখানে গড়ে উঠেছে । ভারতীয় 
লাক্ষা গবেষণাগার কতৃক প্রচারিত একটি তথ্য থেকে জানা যায় 
বর্তমানে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় তিন-চতুর্থাংশ গালা উৎপন্ন হয় 
আমাদের দেশেই এবং এর সাহায্যে প্রতি বছর প্রায় আট কোটি 
টাকার মত বৈদেশিক মুন্রা আসে আমাদের দেশে । পলাশের গুড়ি 
থেকে একরকম আঠা পাওয়া যায় তার নাম কিনো আঠা । এই 
আঠাটি চর্মশিল্পে ও ওধধ হিসাবে ব্যবন্ৃত হয়। পলাশের বীজ 
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এবং ছাল থেকেও নানা রকম গঁষধধ তৈরি হয়। বিশেষতঃ নানা 
রকম স্ত্রী রোগে এই সব ওষধের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত । 
হিন্দুশ$স্ত্ে পলাশের স্থান বেশ উঁচুতে নির্দেশ করা হয়েছে । 
যজ্ঞ ও হোমে পলাশকাঠি এবং উপনয়ন ও ছাত্রের দীক্ষার সময় 
পলাশপাঁতাঁর ব্যবহার প্রচলিত। পলাশের তিনটি পত্রফলককে 
ব্রহ্মা» বিষু, মহেশ্বরের রূপক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে শাস্ে । 
পলাশের বৈজ্ঞানিক নাম বুটিয়া মনোৌসপাঁরমা। অষ্টাদশ 
শতকের উদ্ভিদ-রসিক আর্ল অব বুটির নাম অনুসারে এই নাম দেওয়! 
হয়েছে। মনোসপারমা অর্থ একটি মাত্র বীজ যার, পলাশ কালের একটি 





মাত্র বীজ, তাই এই নাঁম। বিরাট আকারের লতানে পলাশও 


(বুটিয়া-স্ুপারবা1) আমাদের দেশের জঙ্গলে পাওয়া যায়, অন্যান্য 
৫৭ 


গাছের ওপর এই লতানে পলাশ লতিয়ে লতিয়ে ওঠে, এর ফুলগুলি 
আরো! বড় এবং আরো সুন্দর । পলাশের সহ-গোত্রের বহু তরুলতা। 
আমরা চারদিকে দেখতে পাই, তার মধ্যে শিশু গাছ, পলতে মাদার, 
করঞ্জা, সিত-শাল, গীতশাল, জ্যামাইকা এবনি, জ্যামাইকা ডগ-উড, 
বারমিজ রোজ-উড প্রভৃতি গাছ থেকে নানা শ্রেণীর কাঠ পাওয়। 
যায়। ফুলের গাছ অতসী, জয়ন্তী, অপরাজিতা, বকফুল আমাদের 
খুবই পরিচিত । ফল ও শ্ন্ত হিসাবে শিম, মাখম শিম, বরবটি, 
ছোলা, মটর কলাই, অড়হর, মন্ুরি, মুগ, চিনাবাদাম এরা তো? 
আছেই। আমাদের দেশে এক সময়ে নীলের চাষের খুব প্রচলন 
ছিল, সেই নীল গাছ (ইণ্তিগোফের। স্ুমালিয়ানা ) এই সহ-গোত্রের 
অস্তর্গত। এছাড়া শৌণ, শৌলা কুচ, বনমেতী, ধঞ্চে, গোরক্ষ- 
চাকুলিয়া, আলকুশী প্রভৃতি গাছ নানা শিল্পে ও ওষ্ধ প্রস্ততে কাজে 
লাগে। 


অশোকঃ শুটী জাতীর উদ্ভিদের মধ্যে এরা সিসালপিনি সহ- 
গোত্রের অন্তর্গত। ভারতীয় এঁতিহ্যের সঙ্গে অশোকতরুর নাঁম 
জড়িয়ে আছে অবিচ্ছে্য ভাবে । আমাদের দেশের রূপে ও সৌরভে 
অতুলনীয় পাঁচটি ফুলকে গণ্য কর! হয় প্রেমের দেবতা মম্মথের 
পাঁচটি শর হিসাবে,_অশোক তার মধ্যে একটি, অন্য চাঁরিটি শর 
হল অরবিন্দ, আত্ত্, নবমল্লিক1 বা শিরীৰ এবং নীলোৎপল । কথিত 
আছে মদনদেব যখন অশোক গাছে লুকিয়ে ছিলেন মহাদেব তখন 
তাকে ভন্ম করেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের 
সুন্দরীদের প্রশ্রয়ধন্য সমাদর লাভ করে এসেছে এই ফুলটি । ভাব- 
মিশ্রের ভাব প্রকাশে অশোকের আর একটি নাম দেওয়া হয়েছে 
তাই অঙ্গনা-প্রিয় | সংস্কৃত-শীস্রকাররা লিখেছিলেন অশোকের দেহে 
পুষ্পিত যৌবন আনবার জন্য সৌষ্টবশালিনী যুবতীর পদস্পর্শের 
প্রয়োজন । এই প্রথ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই আড়ম্বরের সঙ্গে 
আমাদের দেশের সধত্র পালিতও হয়ে এসেছে । অশোক শোক 
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নিবারণ করে এই সংস্কার আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে আজও আছে। 
বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকেও অশোকের পবিত্রতা অধিক । 
কথিত অষ্ছছে গৌতম বৃদ্ধ অশোক তরুর ছায়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
মন্দিরের উদ্যান রচনায় অশোকতরুর ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত । 





অশোক 


ছোট আকারের চিরহরিৎ বক্ষ । শীর্ষ পত্রভারে অবনত । পত্র- 
যৌগিক, বহু ফলকবিশিষ্ট। কিশলয়ের রঙ প্রথমে থাকে অতি 
হাক্ক! সবুজ, তারপর ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে এঠে, রক্তিম কিশলয়- 
গুলি ফুলের থোকার মত নীচের দিকে ঝুলতে থাকে, ফুল ন। 
থাকলেও অশোকের সৌন্দর্য তাই ম্লান হয় না। রক্তিম কিশলয়ে 
পরে সবুজ রঙ ধরে, তখন অন্যান্য পাতার মত এদের গতি হয় উধধ্ব- 
মুখী। সারা বসন্তে ও গ্রীষ্মে অশোকের ফুল ফোটে । অশোক 
ফুলের কোন পাপড়ি নেই, ফুলের সৌন্দর্য প্রধানতঃ নির্ভর করে 
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রভীন মঞ্জরীপত্র, বৃতি ও দীর্ঘ পুং কেশর গুচ্ছের ওপর । কুঁড়ি 
অবস্থায় ফুলের রঙ প্রথমে থাকে কমলা, পরে পরিবত্তিত হয়ে যায় 
সিঁছুর রঙে। 

ভারতবর্ষ ও মালয় দেশে অশোকের স্বাভাবিক বাসভূমি । 
অশোকের ফুল ও গু'ডির ছল নানা রকম জটিল স্ত্রীরোগে ওষধ 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নারীর গাত্রবর্ণের ওজ্জল্য বৃদ্ধির জন্যও 
অশোকের ছালের ব্যবহার পুরে প্রচলিত ছিল। 

অশোকের বৈজ্ঞানিক নাম সারাঁকা ইপ্ডিকা। ইতালীর বিখ্যাত 
চিকিৎসক ও উদ্ভিদতত্ববিদ সিসালপিনি €(১৫১৯-১৬০৩) নাম অনু- 
সারে অশোকের সহগোত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল সিসালপিনি । 
এই সহগোত্রের অনেক গাছেরই সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ 
ঘনিষ্ঠ, গুল-মোউর বা গোল্ড মোহরের ফুলের বাহারে শেষ 
বসন্তের দিনগুলি অপূর্ব কমনীয়ত1 লাভ করে । এদের প্রায় একই 
সঙ্গে ফোটে কৃষ্ণচূড়া পলৌদাল, শ্বেত ও রক্ত কাঞ্চনের ফুল। এ 
ছাড়া তেঁতুল, নাট, অঞ্জন, দাদমর্দন, কালকাস্থন্দা, চেহুর, বনরাঁজ 
এরা সব একই সহগোত্রের অন্তর্গত । 


শ্শিরীষ__শু'টী জাতীয় বৃক্ষ, মাইমোসী সহগোত্রের অন্তর্গত। 
শিরীষের আর একটি সংস্কত নাম শুকপ্রিয় বা কপিতন, হিন্দী নাম 
তাস্তিয়া বা শিরীণ, তামিল ভাষায় বলে দিরাসন । আমাদের দেশের 
অতি পুরাঁতন এব” অত্যন্ত পরিচিত গাছ। ভারতের প্রায় সকল 
প্রদেশের জঙ্গলেই শিরীষ গাছ জন্মায় । শহরের রাস্তার ছুপাশেও 
রোপণ করা হয়। সুউচ্চ বৃক্ষ, শীর্ষ ছাতার মত, তামাটে ধূসর রঙের 
ছাল, পত্র-যৌগিক, ৪-৮ ফলক বিশিষ্ট, রং ফিকে সবুজ । শাখার 
প্রাস্তে গুচ্ছ গুচ্ছ শিরীৰ ফুল ফোটে গ্রীষ্ম অথবা বার প্রারস্তে । 
ফুলের রঙ ফিকে সবুজ, অশোকের মত রাত্রিবেলায়ই শিরীষ ফুলের 
সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে,__অনেক দূর পর্বস্ত ভেসে যায় সেই 
স্থগন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় । ফুলের পুং কেশরের সংখ্যা অসংখ্য । দূর 
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থেকে এইগুলিই চোখে পড়ে, এই সহ-গোত্রের ফুলের বৈশিষ্ট্যই 
এই | শীতের সময় শিরীষের যখন শু“টা পাকে তখন গাছে একটিও 
পাতা থাকে,না, বাদামী রডের লম্বা লম্বা! শুঁটিগুলি বহুদূর থেকেই 
চেনা যায় । শিরীষের শিকড় সাধারণতঃ মাটির মধ্যে খুব বেশী দূর 
যায় না, ঝড়ে শিরীষ গাছ পড়ে যাবার সম্ভাবনা তাই বেশী এবং 
পড়বার সময় অন্য গাছেরও ক্ষতি করে যথেষ্ট । 

শিরীষের রূপের যেমন খ্যাতি আছে গুণেরও তেমনি যথেষ্ট 
কদর । শিরীষ কাঠ বেশ টেকসই, ভারতীয় ওয়াল-নাট এই নামে 
শিরীৰ কাঠ বিদেশে রপ্তানী হয়। শিরীষ কাঠে আসবাবপত্র, গাড়ীর 





শিরীষ 


চাকা, ছবির ফ্রেম ও নানা সামগ্রী তৈরি হয়। শিরীষ গাছের আঠা 
একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য । শিরীষের আঠা বহু কাজে ব্যবহৃত 
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হয়। শিরীষের শিকড় ও ছাল থেকে বনু রকম কবিরাজী ওষধও 
তৈরি হয়। 

শিরীষের বৈজ্ঞানিক নাম আযলবিজিয়া লেবেকত। অষ্টাদশ 
শতকের উদ্ভিদতত্ববিদ ডেল আলবিজির নাম অন্ুসারে এই নাম 
দেওয়া হয়েছে । এই সহগোত্রের অন্যান্য নামকর। গাছ বিভিন্ন 
প্রজাতির আকসিয়া বা বাবলা । বাবলার আঠা থেকে গঁদ তৈরি 
হয়। খয়ের গাছ এই বাবলা শ্রেনীরই একটি গাছ। গুঁড়ির 
আঠ1 থেকে খয়ের তৈরি হয় + খয়ের গাছের শাখা-প্রশাখা টুকরো 
টুকরে। করে জলে সিদ্ধ করলেও খয়ের পাওয়। যায়, তা অবশ্য গুণে 
নিকৃষ্ট। এ ছাড়া রঞ্জন, গিলা, লক্জাবতী, স্লাইর্কাট। প্রভৃতি গাছও 
এই সহগোত্রের অন্তর্গত । 


সেগুন: সেগুনের বৈজ্ঞানিক নাম টেকুটোনা গ্রাাণ্ডিস্, টেকটোন্‌ 
একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল ছুতাঁর। সর্বদেশের,* সর্বকালের 
সুত্রধরদের অতি আদরের এই গাছটি, তাই এই নাম। সেগুনের 
আদি বাসভূমি বাংলাদেশে নয়, প্রায় দেড়শ বছর আগে শিবপুর 
বোটানিক্যাল গার্ডেনে রকবারে। সাহেবের আমলে সেগুন গাছের 
প্রথম আবাদ করবার চেষ্টা করা হয়। এখন যেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজটি দাড়িয়ে আছে সেইখানেই এই সেগুনের আবাদ ছিল। 
এর আগেও বাংলাদেশে কিছু কিছু সেগুন গাছ ছিল। দাজিলিও 
ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে সেগুন গাছের আবাদ সাফল্যের সঙ্গে পরে 
করা হয়েছে । কলকাতার পথেঘাটে ও বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে 
এই গাছটি এখন যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বিরাট আকারের 
অতি সুন্দর গাছ। রং ফিকে সবুজ, কাঁণু দীর্ঘ ও সরল, ডালপালার 
বোঝা তার মাথায় থাকে । দীর্ঘ খজু কাগুটি দেখলেই প্রথমে 
কাঠ হিসাবে ব্যবহার করবার কথাই মনে আসে । পাতাগুলি 
বিরাট, এক থেকে ছু ফুট লম্বা, খসখসে ত্বক, ফিকে সবুজ রং, 
শীতকালে পাতাগুলি ঝরে যায়। সেগুন গাছের আদি বাসভূমি 
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ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ভারতের ত্রিবান্কুর, মালাবার ও মধ্যপ্রদেশের 
জঙ্গলে । ভারতের বন-বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী আর. এস. উ্র,প 
লিখেছেন, গত শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কৃরে ৭ ফুট ব্যাসের 
৭০ ফুট লম্বা একটি সেগুন গাছ কাটা হয়েছিল যা থেকে প্রায় 
৯০০ কিউবিক ফুট কাঠ পাওয়া যায় । এই একটি গাছের এখনকার 
বাজার দর হল প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা । ১৯১৩ সালে ইগ্ডিয়ান 
ফরেষ্টার পত্রিকায় বেহ্কটরমণ আয়ার মালাঁবারের ১৯২ ফুট উচু এক 
বিরাট সেগুন গাছের বিবরণ দিয়েছেন, এই গাছটির উচ্চতার গৌরব 
আজও কান হয়নি । বর্মার কাঠই গুণে সবোৎকৃষ্ট। বর্মার জঙ্গলে 
১৬-২০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট ১০০-১৫০ ফুট উচু সেগুন গাছ অতীতে 
বহু কাটা হয়েছে । বর্তমান 





বাজার দর হিসাবে এই এক ূ রা 
একটি গাছের বিনিময়ে এক টিক ডি রী 
একটি সম্পত্তি কেন! যায়। গত র্‌ টা ডি 
শতাব্দীতে ইংরাজ ও অন্যান্য রী 5 
চি 


বিদেশী বণিকর। বনকে বন ০ গ ১ 
উজাড় করে সেগুন গাছ কেটে ২২ | 1 
নিয়ে গেছে ব্র্মদেশ ও ভারতবর্ষ ০০, ৪ 
থেকে । তাদের নৌ-শিল্প, যান স্৯১২৬, ৪ 
বাহন, যুদ্ধান্ত্, আসবাবপত্র প্রায় 1//২২ 
সবই তৈরি হয়েছে এই কাঠ 
থেকে; এই কাঠ সহজে বাঁকে সেগুন 
না, ফাটে না, উই ধরে না, আশগুলি সুবিন্যস্ত, চমৎকার পালিশ 
ধরে, বহুদিন স্থায়ী হয়, সুন্দর মৃছু গন্ধও একটি আছে। অনেকের 
মতে এটি সেগুন তেলের গন্ধ, এই তেলই কাঠকে স্বাভাবিক ভাবে 
সীজন করে রাখে দীর্ঘকাল ধরে । 

গ্রীষ্মে ও বর্ষায় সেগুনের ফুল ফোটে । সেগুন শাখার প্রান্ত 
জুড়ে সেগুন ফুলের অতি বিরাট স্তবক ধরে । এক একটি স্তবকের 
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টধ্য প্রায় ২-৩ ফুট, ফুলগুলি ছোট ছোট, শ্বেতবর্ণের। সেগুনের 
ফল পাকে শীতকালে । জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় বীজের 
সাহায্যেই সেগুনের বংশ বিস্তার ঘটে। ট্র.প সাহবের মতে বুনো 
হাতি এবং ইছুর হল সেগুনের সব থেকে বড় শক্র। ইছুর ধ্বংস করে 
মাটির তলার অংশ, বুনো হাতি করে ওপরের অংশ । আগুন 
সেগুনের খুব বড় একটা মারাত্মক শক্র নয়, সেগুনের কাণ্ড আগুনে 
সম্পূর্ণ পুড়ে গেলেও তাঁর পরের বছর দেখা যায় কাণ্ডের তলা থেকে 
(২০০ 951 ) চমতকার বলিষ্ঠ কতকগুলি চার! বেরিয়েছে । 
অধিক তাপমাত্রায় সেগুন বীজের অস্কুরোদগমও ভাল হয়। সেগুন 
গাছের এই তাপ সহিষ্ণুতা আমাদের দেশের উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে 
বেশ খাপ খায়। সেগুন গাছের জীবনের কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা 
হল নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সমস্তাই। শীতকালে সেগুনের 
পাতা ঝরে গেলেও ঝরাপাতার বনের অন্যান্য গাছপালার সঙ্গে 
সেগুনের জীবনের কোন মিল নেই । হিমের স্পর্শ, ঠাণ্ডার প্রকোপ 
সেগুন একটুও সহ্য করতে পারে না। এদের তাই দেখ1 যায় গ্রীম্ম- 
প্রধান অঞ্চলের বনভূমিতে--অথচ এই সব অঞ্চলে রবার, বট, 
পাকুড় প্রভৃতি বিরাট বিরাট চিরহরিৎ গাছ আধিপত্য বিস্তার করে 
আছে, এদের গভীর ছাঁয়াও সেগুন আদৌ সহ্য করতে পারে না। 
সেগুনকে তাই সাধারণতঃ দেখ। যায় উন্মুক্ত বিরল অরণ্যে _ বাঁশ, 
হরীতকী, বয়ড়া, অজুনের মাঝে ছাড়া ভাবে বসবাস করতে । 
স্র্যালোক সেগুনের খুবই প্প্রিয় । 

সেগুন সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য আছে ওয়াট সাহেবের 
বইতে । ফারসী ভাষায় সেগুনের নাম হল শাল", আরবী ভাষায় 
সেগুনকে বলে “দাজ'। তিনি লিখেছেন, অনেকেই মনে করে 
ভারতীয়র। সম্পূর্ণ ভুল করে অন্য একটি গাছকে শাল গাছ বলে, 
আসলে সেগুন গাছই হচ্ছে শাল গাছ। 

তিনি যাই, লিখুন আমাদের দেশে সেগুন সেগুনই, শাল শালই, 
সেগুন শাল নয়। সেগুন গাছ ভারবেনেসী গোত্রের অস্তর্গত। 
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হ্রীতকী, বয়ড়া, অজুনি £ পুরাণে আছে ইন্দ্র খন ব্বর্গে অস্ত পান 
করছিলেন তখন তার এক ফোটা পড়ে পৃথিবীতে তাই থেকে স্থষ্টি 
হয়েছে হন্ধীতকী গাছ । হরীতকী অতি পবিত্র ফল, মানুষের বহু 
উপকারে লাগে এই ফলটি ।. সংস্কৃতে হরীতকীর আর এক নাম 
অভয়া, বয়ড়ার নাম বিভিতক, অজুনের নাম ককুভ। এই তিনটি 
গাছ একই গোত্রের অন্তর্গত । ভারতের সব্ত্রই প্রায় এরা জন্মায় । 
তিনটি গাছই আকারে খুব বৃহৎ । শীতকালে এদের পাতা ঝরে যায়। 
বসন্তের মাঝামাঝি হরীতকীর পত্রহীন শাখায় প্রথম কিশলয় দেখা 
দেয়, সেই সঙ্গে ফিকে হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল শাখার প্রান্তে 
স্তবকে স্তবকে ফোটে । ফুলের গন্ধ মনোরম নয়। হরীতকীর ফল 
পাকে শীতকালে, অজত্র ফল 
পাখীরা চারিদিকে ছড়িয়ে 
ফেলে । প্রতিটি ফলে একটি বীজ 
থাকে । * হরীতকী ভারতের 
আজ একটি প্রধান সম্পদ । 
অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ট্ট্যানিন' 
পাওয়। যায় এই ফলটি থেকে, 
যা বিভিন্ন কারিগরী শিল্পে প্রভৃত 
পরিমাণে ব্যবন্ৃত হয়ে থাকে । 
প্রচুর পরিমাণে এই ফলটি 
বিদেশেও চালান যায়। বনড়ার হরিতকী 
ফল থেকেও ট্যানিন পাওয়া যার কিন্তু উৎকর্ধতার হরীতকীর 
সমকক্ষ নয়। 
অজ্্জন ও বয়ড়ার ফুল হরীতকীর মতই ছোট ছোট, বসস্তকাঁলে 
নৃতন পাতার সঙ্গে ফোটে। সংস্কত কাব্যে অজনের রূপের ভূয়সী 
প্রশংসা কর! হয়েছে, কিন্তু এর গন্ধ আদৌ প্রশংসার যোগ্য নয়। 
এই তিনটি গাছের ফল ও ছালের কতকগুলি রোগ নিরাময়ের 
আশ্চর্য ক্ষমতা আছে । অজ্ঞুন গাছের ছাঁলের রস হৃদরোগের পক্ষে 
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খুবই উপকারী । হরীতকীর ল্যাটিন নাম টারমিনালিয়া চেবুলা, 
বয়ড়ার নাম টা-বেলেরিক1, অভ্ুনের নাম টা-অজুনা। এরা 
কমব্রেটালী গোত্রের অস্তর্গত | 


জীরুল : জারুলের ইংরাজী নাম কুইন অব ফ্রাওয়ার, এর অপর 
একটি নাঁম প্রাইড অব ইগ্ডিয়া। এর লাইলাক রংয়ের ফুলের ঝাড়, 
কুঞ্চিত ফুলের পাঁপড়ি, যার রং ফোটবার পর প্রতিদিনই, ফিকে হতে 
থকে-__-এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য নিয়ে ধর! দিয়েছিল বিদেশীর চোখে | 

গত দেড়'শ বছরের মধ্যে বাহারি ফুলের গাছ হিসাবে এর 
উন্নতিও হয়েছে যথেষ্ট । জারুল গাছ ভারতের প্রায় সবত্র 
এবং কলকাতার বাগানে ও 
পথের ছুপাশে আজকাল প্রচুর 
দেখা যায়। প্রধানত? ফুলের জন্য 
জারুলের যে ভ্যারাইটিগুলি 
ব্যবহৃত হয় তাদের উচ্চতা বিশ 
ফুটের বেশী হয় না, কিন্তু নদীর 
তীরে, স্বাভাবিক অরণ্যের মধ্যে 
জারুলের উচ্চতা ৫০-৬০ ফুটের 
কম নয় । আসল জারুল কাঠ এই 
সব গাছ থেকেই পাওয়া যায় ॥ 
বসন্তের শেষ থেকে বর্ষার শেষ অবধি জারুলের ফুল ফোটে । শীতকালে 
ফল পাকে যা! পরবর্তী বসন্ত অবধি গাঁছেই থাকে । তাই ফুল ও ফলের 
বিরল সমাবেশ একই গাছে দেখা যায় । জারুল কাঠের রং ফিকে 
লাল, মাঝামাঝি চলনসই কাঁঠ। বাজারে যত কাঠ জারুল কাঠ 
নামে বিক্রি হয় তাদের অধিকাংশই প্রকৃত জারুল কাঠ নয়। 
অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠ জারুল কাঠ হিসাবে বিক্রি হয়। ফুলের 
আকার ও রং হিসাবে জারুলের অনেকগুলি ভ্যারাইটি আছে। 
বাগান ও পথের শোভার জন্য জারুল গাছের ব্যবহ!র ক্রেমশঃই 
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আমাদের দেশে বাড়ছে । জারুলের ল্যাটিন নাম ল্যাজেরস্টে মিয়া 
স্পেসিওসা এরা লিথেসী গোত্রের অস্তর্গত । | 


সাত 


আফিকার গভীর অরণ্যে এক ধরনের উদ্ভিদ বাস করে সাধারণ 
উদ্ভিদের মতই তাঁদের বাহিরের চেহাঁরাট। বেশ নিরীহ। তারা 
সপিল ডাল-পাল। মেলে ও পেতে বসে থাকে শিকারের আশায়, 
হঠাৎ ভুল করে কোন জীব-জন্ত বা মানুষ তাদের নাগালের 
মধ্যে গিয়ে পড়লেই সরু লিকলিকে ভালগুলি প্রসারিত করে 
অক্টোপাসের মত আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফেলে, তারপর বিষাক্ত 
কাটার ঘায়ে শিকারকে আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে তার রক্ত মাংস 
হজম করতে থাকে । কয়েকদিন পরে তাদের বাহুপাশ শিথিল হলে 
দেখা যায় শিকারের হাড়গুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঘোঁড়ান্ুদ্ধ 
একটি ঘোড়-সওয়ারকেও তারা এইভাবে হজম করে ফেলবার 
ক্ষমতা রাখে । উদ্ভিদ সম্পর্কে এ গল্প খুবই রোমাঞ্চকর এবং 
চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নাই, তবে এর সঙ্গে বাস্তবের খুব অল্পই 
সম্পর্ক আছে। এই গল্পগুলি একাস্তভাবে মান্রষেরই চিস্তাশক্তি 
ব। ছুশ্চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ বলা যেতে পারে । 

পৃথিবীতে উদ্ভিদরাই মনে হয় যেন আদর্শ অহিংস জীবন যাঁপন 
করে থাকে । তাদের আক্রমণ করলে কোন প্রতি-আক্রমণ করে না 
তাদের ঝাড়েবংশে নিধন করবার সংকল্প করলেও তারা কোন 
প্রতিবাদ জানায় না। কিন্তু উদ্ভিদকে সম্পূর্ণভাবে নিহত করা বেশ 
শক্ত এবং সবংশে নিধন করা সে তো! প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । 
অহিংসা নীতি একমাত্র উদ্ভিদরাই মনে হয় অত্যন্ত কার্করভাবে 
বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলে, এটাই তাদের বেঁচে থাকবার 
কৌশল । স্থলে, জলে, অস্তরীক্ষে উদ্ভিদের আধিপত্য মোটাষুটি 
অব্যাহতই আছে জীব-স্থষ্টির সৃচনা থেকে । 


আমার ঘরের আশেপাশে ৫ ৩৭ 


__ উ্তিদের জীবন পদ্ধতি বহু বিচিত্র ধারায় এগিয়ে গেছে । এদের 
কয়েকটি গোষ্ঠী ঠিক অন্ঠান্তদের মত সর্বজীবের প্রতি নিস্পৃহ, সর্ব- 
সহ নয়$ তারা স্থযৌগ পেলেই ছোট ছোট পোকা মাকড়ু ধরে হজম 
করে এটা সত্য। অন্টান্ত উদ্ভিদের মত এরাও সূর্যের আলোয় 
নিজেদের প্রয়োজনীয় খান নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে এবং 
তা সত্বেও ফাক পেলে কীট-পতঙ্গ শিকার করে তাদের মাংস হজম 
করবার স্মযোগ হারায় না। খাছ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ 


এরাই সব থেকে স্ুুবিধাপ্রাপ্ত জীব । 


ঝাঁঝিঃ পতঙ্গতুক উদ্ভিদের নানা প্রজাতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই 
ছড়িয়ে আছে । ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, আফ্রিকা ও আমেরিকায় 
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এদের যথেষ্ট আধিপত্য আছে। আমাদের বাংল! দেশের গ্রাম-প্রাস্তরে, 
কলকাতার আশে পাশে এবং আসামের জঙ্গলে কীট-পতঙ্কভৃক 
উদ্ভিদ প্রচুত্নু দেখা যায়। পুকুরে যে সাধারণ বড় ঝাঝি (ইউটি,কিউ 
লেরিয়া) হয় সেগুলি এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। এর! ছোট ছোট জলের 
পোকা, পোকার পিউপা। ও লার্ভা ধরে হজম করে থাকে । এদের 
পাত! সরু সরু ও কাটা কাটা, এই ছোট ছোট কাটা পাতার 
মধ্যে থাকে কতকগুলি করে থলি বা ব্রাডার। এই ব্লাডারের 
মুখে একটি কপাট আছে, ছোট ছোট জলের পোকা অনায়াসে 
কপাট ঠেলে ব্রাডারের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু পরে আর বাইরে 
বেরিয়ে আসতে পারে না,_ভেতর থেকে এ কপাট আর খোলে 
না, আম্বত্যু তার আবদ্ধ হয়ে পড়ে সেইখানেই । তারপর ব্লাডারের 
গ্রন্থি থেকে নিঃ্যঘত এক রকম পাচক রসে মৃত কীটগুলির দেহ 
জীর্ণ হতে থাকে এবং উদ্ভিদ ক্রমশঃ তাদের হজম করে ফেলে। 
এই শ্রেণীব্র ঝঁঝিরা লেনটিবিউলেরিয়েসী গোত্রের অন্তর্গত । 


ড্রসেরা ঃ সেরার নাম অনেকে শুনেছেন। পতঙ্গভুক উদ্ভিদের একটি 
প্রজাতি ডরসেরা। এর! পিঁপড়, 
পতঙ্গের লার্ভ। প্রভৃতি ধরে হজম 
করে থাকে । সূর্যের আলোয় 
ঝলমল করে ডরসেরার দীর্ঘ কেশর 
ঢাকা পাতাগুলি, প্রত্যেকটি 
কেশরের প্রান্তে বিন্দু বিন্দু 
একরকম আঠাল রস জমা হয়, 
ছোট ছোট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে 
কেশরের মাথায় বসলেই তাঁদের 
পা ও পাখা জড়িয়ে যায় এবং 
তারা যতই পালাতে চেষ্টা করে সের 
ততই আরো! জড়িয়ে পড়ে। ড্রসেরার কেশরের রিফ্লেক্স ক্রিয়। 
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বা উত্তেজনায় সাড়া দেবার পদ্ধতি লক্ষ্য করবার মত। পতঙ্গটি বসবা! 
মাত্র অন্ঠান্ত প্রাণীর অঙ্গ-স্ণলনের মত ড্রসেরার কেশরগুলি 
বেঁকে শিকারকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরে, পাত্বার ধারে 
বসলে কেশরগুলি ক্রমশঃ পতঙ্গটিকে পাতার মাঝখানে এনে 
ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত কেশরগুলি উত্তেজিত হয়ে তাকে 
আষ্ট্েপুষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, পালাবার পথ সম্পূর্ণ যায় বন্ধ হয়ে। তারপর 
বিন্দু বিন্টুভাবে ক্ষরিত পীচক রসের সাহায্যে উদ্ভিদ পতঙ্গটিকে জীর্ণ 
করে ফেলে এবং পরিশেষে ধীরে ধীরে হজম করে ফেলে । হজম 
শেষ হলে কেশরগুলি আবার সোজ। হয়ে দাড়িয়ে ওঠে । পতঙ্গের 
পরিবর্তে ছোট'একটুকরো। মাংস বা কোন আমিষ পদার্থ ডরসেরার 
কেশরের উপর রাখলে ঠিক এইভাবে তারা উত্তেজিত হয়ে 
সাড়া "দিয়ে থাকে । পরেশনাথ পাহাড়ে যাবার রাস্তায় 
গিরিডিতে ভিজেমাটির ওপর 
ড্রসেরা গাছ প্রচুর “দেখেছি । 
বর্ধমানের কাছে শক্তিগড় 
স্টেশনের মাঠেও ড্রসেরা গাছ 
শীতকালে কয়েক বছর আগে 
দেখেছি । ড্রসেরার একটি চলতি 
নামও আছে-_মুখজালি । বাংলা 
দেশে ড্রসেরার চারিটি প্রজাতি 
দেখা যায়; এরা ডসেরেসী গোত্র- 
ভুক্ত উত্ভিদ। 
কলস উদ্ভিদ: আসামের 
জঙ্গলের কলস উদ্ভিদ ব। পিচার 
প্ল্যান্ট আর একটি স্বনামখ্যাত 
| কীটভুক উদ্ভিদ। পাতাগুলি লম্ব। 
কলস উত্ভিদ লম্বা, পাতার ডগাটি দড়ির মত 
এবং তার প্রান্তে চার থেকে আট ইঞ্চি লম্বা একটি অতি চমতকার 
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লম্বা কলস থাকে বসান। কলসের মুখে একটি ঢাকনি থাকে 
আধখোল। অবস্থায় লাগান, বরাবর একই অবস্থায় ঢাকনিটি থাকে, 
এর কোর্ন গতি বা মুভমেন্ট নেই, সাধারণতঃ পতঙ্গের বসবার 
জায়গা হিসাবেই এটা কাজে লাগে । মধুআবী গ্রস্থিও আছে 
অনেকগুলি কলসের মুখে । মধুলোভী পতঙ্গর! স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
কলসের ভেতরে প্রবেশ করলে সেখানে তাদের চরম রসিকতার 
সম্মুখীন হতে হয়। কলসে সঞ্চিত অনস্ত রসে ডুবেই তারা মারা 
যায়। মানুষ বা জীবজস্তর পাকস্থলীতে যে রসের সহায়তায় আমিষ 
জাতীয় আহার্ষ জীর্ণ হয় এটিও সেই রস-_পেপসিন হাইড্রোক্লোরিক 
আযাসিড। কলস উদ্ভিদ নিপেম্থাসী গোত্রভূক্ত, এদের জেনাস বা গণের 
নাম নিপাস্থাস। 


ভিনাস ফ্রাইট্রাপ ঃ পতঙ্গ শিকারের ব্যাপারে আমেরিকান উদ্ভিদ 
ভিনাস ফ্লাইট্রাপ সকলকে পিছনে ফেলে প্রায় পশুর স্তরে এসে 
শৌছেচে। এদের পাশবিক আচরণ দেখে উদ্ভিদ জাতি নিশ্চয়ই 
লজ্জা! বোধ করত অবশ্য যদি তাদের লঙ্জাবোধশক্তি আদৌ থাকত । 
ভিনাস ফ্লাইট্রাপের পাতার প্রাস্ত ভাগটি বইয়ের মত বা ঝিনুকের 
খোলার মত ছুই ভাগে খোল। ও বন্ধ কর! যাঁয়। প্রতিটি ভাগে. 
তিনটি করে কাটা আছে, কিনারাগুলি খাজ কাটা, কোন কীট বা 
পতঙ্গ একটি কাট স্পর্শ করলেই পাতাটি ছুইভাগে ভশীজ হয়ে 
কিনারায় কিনারায় জুড়ে যায়, যার মধ্যে পতঙ্গটি হয়ে যায় বন্দী। 
তার পরের ইতিহাস একই রকম, অন্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ 
এবং পাচক রসে গলে গিয়ে উদ্ভিদকে পুষ্ট করা । হজম শেষ হলে 
পাতাটি আবার ছুই ভাগে খুলে যাঁয়। কত বড় প্রাণী পর্যস্ত উদ্ভিদ 
এই ভাবে শিকার করেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে সি. জে. হাইল্যাগডার 

ভরযোগ্য তথ্যাদি অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন--“একটি ছোট 
ব্যাঙ”-__-এটাই হল উদ্ভিদের ধর? এ পর্বস্ত সবচেয়ে বড় শিকার, 
কিন্তু তাই বা কম কি! 
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আঁলোকলতা £ যে উত্ভিদরা প্রাণী ধরে না কিন্তু অন্য উদ্ভিদের ক্কন্ধে 
আশ্রয় নিয়ে তাকে শোষণ করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় তারাও 
কম ওত্তাদ নয়। আমাদের দেশের অতি পরিচিত আলোঁকলতা বা 
স্বর্ণলতা, বেনেবউ প্রভৃতি পরগাছা এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। আলোকলতার 
দেহে কোন পাতা নেই, সবুজ কণাঁও নেই ; তারা সুকৌশলে 
আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের তৈরি থাগ্ভ আত্মসাৎ করেই জীবনের প্রধানতম 
সমস্যার সমাধান করে থাকে । আলোকলতা তার ছোট ছোট 
শিকড়ের দত প্রত্যঙ্গগুলি (হোষ্টোরিয়া) ইঞ্জেকশনের ছু'চের মত 
বিধিয়ে দেয় অন্য উদ্ভিদের গায়ে, শেষ পরধস্ত সেটি গিয়ে পৌছয় 
আশ্রয়দাতার খাগ্ঠনালী অবধি । পুরোপুরি শোষণবৃত্তি তার 
এইভাবেই অনুসরণ করে থাকে । আলোকলতার ফুল হয়, ফল হয়, 
বীজও হয়। বীজগুলি অস্কুরিত হয় মাটিতেই, জীবনের প্রথম দিনগুলি 
আলোকলতা অন্যান্য উদ্ভিদের মত মাটির কোলেই অতিবাহিত করে 
তারপর কাছাকাছি একটি উদ্ভিদ পেলেই মাটির সংস্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ 
করে তাকে অবলম্বন করে ওপরে উঠে পড়ে । 


র্যাঁকলেসিয়৷ আরণলডি ঃ পৃথিবীতে যে গাছের ফুলটি আকারে 
সব থেকে বড় সেটিও এই পরগাছ! শ্রেণীর উদ্ভিদ। এই গাছটির নাম 





র্যাফলেসিয়া আরণলডি 


র্যাফলেসিয়! আরণলডি, সুমাত্রার জঙ্গলে এটি জন্মায় । গাছ বলতে 
বিশেষ কিছু নেই ফুলটিই তার সর্বস্ব । র্যাফলেসিয়ার বীজ সাধারণতঃ 
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অন্য গাছের শিকড়ের ওপর অস্কুরিত হয়, অন্কুরিত হবার পর এন্টি 
বলষের আকার নিযে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে 
শোষণ করতৈ থাকে । তারপর এর গায়ে বিরাট ফুটবলের মত 
একটি কুঁড়ি ধরে এবং সেটি ধীরে ধীরে প্রক্ষুটিত হয়ে দেড় থেকে তিন 
ফুট ব্যাস এবং সাত-আট সের ওজনের একটি বিরাট ফুলে পরিণত 
হয়। ফুলের মোটা মোটা পাঁচটি পাপড়ি, গন্ধ পচা মাসের মত, 
যা বহুদূর পরস্ত ছড়িয়ে পড়ে । 

ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন খাতে এগিয়ে যাবার জময় উদ্ভিদের 
আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে বহু বিচিত্র ধারায়। কতক- 
গুলি উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়ার বিস্ময়কর বিবর্তনের ফলে কতকগুলি 
অতি তীব্র বিষ ফলের মধ্যে, বীজের মধ্যে অথবা! পাতার আঠায় 
সঞ্চিত হয়। বিষগুলি প্রত্যক্ষভাবে গাছের কোন ক্ষতি না করলেও 
পরোক্ষভাবে মানুষ ও জীবজন্তুর ক্ষতি করে যথেষ্ট । গষধ হিসাবেও 
অবশ্য এইগুলি ব্যবহৃত হয়। আমাদের পরিচিত আফিম গাছের 
(পাপাভার সোমনিফেরাম ) কাঁচা ফলের আঠা থেকে আফিম 
এবং মরফিয়া বিষ উৎপন্ন হয়। বেলাঁডোনা গাছ (আ্যন্রোপা। 
বেলাডোনা ) থেকে এট্রপিন এবং বেলাডোন! গবধ তৈরি হয়, 
অধিক মাত্রায় এগুলি বিষের কাজ করে । এঁতিহাসিক বিষবুক্ষ 
বিখ্যাত নাইটশেড গাছ ( কোনিয়াম ম্যাকুলাটাম ) সুতীব্র হেমলক 
বিষ সঞ্চিত করে দেহের মধ্যে । পুর্বে গ্রীস দেশে বন্দীদের হত্যা 
করা হত এই হেমলক বিষ পান করতে দিয়ে। বিখ্যাত গ্রীক 
দার্শনিক সক্রেটিসকে এই বিষ পান করতে দেওয়! হয়েছিল তার 
মৃত্যুর সময়। আমাদের ধুতুরা গাছ বিষাক্ত ভাটুরিন সঞ্চয় করে 
বীজের মধ্যে । কোন্‌ প্রক্রিয়ার ফলে কেমন ভাবে এই সব তীব্র 
হলাহল উদ্ভিদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত হয় তার রহস্ত বৈজ্ঞানিকের 
কাছে আজও পরিঞ্ষার হয়নি । 

অতি প্রাচীন যুগের গাছ সাইকাড । তাদের একটি প্রজাতির 
নাম ম্যাক্রোজেমিয়া মুরী, তারা আজ পৃথিবী থেকে চরম অবলুপ্তির 
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মুখে এজে দাড়িয়েছে । এদের নামমাত্র কিছু কিছু বংশধর কোন- 
মতে টিকে আছে অস্ট্রেলিয়ার পশুচারণ ভূমিতে । হূর্ভাগ্যের বিষয়, 
এই গাছটির পাতায় একরকম তীব্র বিষ সঞ্চিত হত, গবাদি 
পশু সেই পাতা খেয়ে পক্ষাথাতে মারা যায়। গত প্রথম মহাযুদ্ধের 
পূর্বে অস্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেন্ট আর্সেনিক বিষ দিয়ে এই প্রজাতিটিকে 
সবংশে ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। তাদের এই 
বিষে বিষক্ষয় করার নীতিকে অনেকে কঠোর ভাষায় নিন্দা 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে আমেরিকার বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ববিদ 
জে. জে. চেম্বারলেন অন্যতম, তিনি বাইবেলের নোয়ার প্রজাতি 
সংরক্ষণ তত্ব অনুধাবন করে এই গাছটির কয়েকটি চারা আমেরিকায় 
নিয়ে গিয়ে সযত্বে রোপণ করেছেন । 

মাটির বৈগুণ্যে অনেক গাছের দেহের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ 
সঞ্চিত হয় । মাটিতে সেলিনিয়াম ধাতুর আধিক্য ঘটলে তৃণজাতীয় 
উদ্ভিদের পাতায় এই ধাতুঘটিত একটি বিষ সঞ্চিত "হয় এবং 
তুণভোজী পশুরা সেই বিষাক্ত পাত খেয়ে মারাত্মক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হয় । উত্তর আমেরিকায় এই ব্যাধির (আলকালি রোগ ) 
প্রকোপ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 


আট 


আমাদের নিজম্ব ভাবধারা, রসবোধ ও এঁতিহোর সঙ্গে আমাদের 
দেশের যে বৃক্ষলতা ও পুষ্পগুলি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তার 
একটি অনুপম ছবি আকা আছে আমাদের দেশের প্রাচীন কাবা- 
গ্রন্থগুলির মধো। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে প্রসাধনকলার 
অপরিহার্য আঙ্গিকরূপে পরিগণিত হত লোধরেণু অগুরু, চন্দন, 
কণিকার ও কুরুবকের ফুল। কালিদাসের কালে কুবলয়, পুগডরীক, 
অরবিন্দ, ইন্দীবর ও কহলার ছিল নারীদের পরম বাসনার ধন। 
অশোক, শিরীষ, নবমালিক, নীলোৎপল ও আতশ্রমঞ্জরীর আবেশ- 
৭৪ 


বিহ্বল সৌরভ ও সৌন্দর্যের মাঝে লুকিয়ে থাকত মদনদেবের পঞ্চ- 
শরের কলাপ, দূর বেত্রবতী নদীর তীরে বিদিশানগরীর উপবনে 
শিংশপা জথবা সাল্লকীর ছায়াতলে বিশ্রামরত নায়ক-নায়িকার হৃদয় 
তারা রাডিয়ে তুলত নিজ রূপের প্রতিচ্ছায়ায়। কেতকী, কোবিদার, 
পাটল, পুন্নাগ প্রভৃতি ফুল সগৌরবে বহন করত সে যুগের এইসব 
বরবণিনীদের রুচি ও রসবোধের মানদণ্ড । 

নীপ, চম্পক, বান্ধুলি এককালে রাজত্ব করেছিল বি্ভাপতি, 
চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বেঞ্জব গীতিকবিদের 
অন্তরে । কিন্তু আজ তারা কোথায়? বনু বিরহমিলনের দুততী 
এই অপরূপ ফুলগুলি তো পরিবেশ আলো! করে আজও ফুটে থাকে 
আমাদের বনে-উপবনে ! তবে কদম্বকে বন করে কেন আমরা 
তুলে নিয়েছি কসমসকে, বাচ্ধুলিকে বিমুখ করে কেন স্থান দিয়েছি 
ডালিয়ার ? তার সঠিক উত্তর খুজে পাওয়া বেশ কঠিন। আমাদের 
বর্তমান রসবোধ সম্পর্কে আমার ধারণ! যদি সতা হয় তাহলে একথা! 
বল যাঁয় এইসব ফুল যদি আমরা আজও হাতের কাছে পাই 
তাহলে পর্বের মতই সমাদর করে তুলে নিতে উৎস্থক আছি। 

প্রাচীন কবিদের মধ্যে কালিদীসই মনে হয় সব থেকে প্রকৃতি- 
সচেতন কবি ছিলেন । বৃক্ষের দেবত্ব এবং মহত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়ে 
শুধুমাত্র সৌন্দর্য স্ষ্টির উপকরণ হিসাবে তিনি বুক্ষলতা এবং 
নানারকম ফুলকে যত বিচিত্রভাবে এবং যত ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করেছেন, তা তার সমসাময়িক বা পরবর্তা যুগের কবিদের মধ্যে 
একা স্তই বিরল ; বিগ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈঞব কবিদের কথা 
স্মরণ রেখেই একথ। বলা যায়। শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 
কাঁলিদাসের কাব্যে ফুল" গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, প্রায় একচল্লিশ 
রকমের ফুল মহাকবি ব্যবহার করেছিলেন তার কাব্যে । সংখ্যা- 
তত্বের দিক থেকে এই সংখ্যাটি নিতান্তই নগণ্য, আমাদের দেশে 
যেসব গাছে ফুল ফোটে তাদের সংখ্যাই প্রায় চোদ্দ হাজারের মত। 


কিন্ত লক্ষ্য করবার বিষয় সে যুগের নামকরা ফুলগুলি ছাড়াও ভত্রমুস্ত 
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(কাশ), বেতস (বেত), সপ্তচ্ছদ (ছাতিম), এমনকি শিলীন্ত্রা, 
কন্দলীর (বেডের ছাতা? ভুই চাপা?) মত সাধারণ উদ্ভিদও 
কালিদাসের কাব্যের ভাব ও সৌন্দর্যবিকাশশোর সহায়তা ৎকরেছিল। 

সকল ফুলের মধ্যে পদ্মই ছিল সে যুগের পুষ্পরাজ। মহত্ি 
বাল্ীকি নীলপদ্মের সঙ্গে রামচন্দ্রের চোখের তুলনা করেছিলেন, 
সম্ভবতঃ সেই থেকে এক স্বতন্ত্র আভিজাত্য নিয়ে পল্প ভারতের 
জাতীয় মানসে ধরা দিয়েছে । পদ্মিনী থেকে পদ্মভূষণ পর্যস্ত সকল 
যুগেই পল্স সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে 
এসেছে, তবু সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে পান্মের 
সৌন্দর্যের দাবী প্রশ্নাতীত নয়। 

পল্মের সৌন্দর্য যা কবির লেখনীতে ও শিল্পীর তুলিতে ফুটে 
উঠেছে তার বেশীর ভাগই কাল্পনিক, তবু আমাদের দেশে এঁতিহোর 
প্র্শে পদ্মের স্থান অন্য কোন ফুলের পেছনে হতে পারে না, এটা ঠিক । 


কণিকার-কুরুবক-কুটজ-কোবিদার-কদন্বঃ বসন্তের শেষ দিনগুলি 
স্ুধায় ভরিয়ে রাখে কণিকারের 
ফুলগুলি। সোনালি ঝর্ণার মত 
2 র শি হলুদ ফুলের স্তবকগুলি উচ্ছ্বসিত 

সি হয়ে দোলে শাখার প্রাস্তে 

২০১৬, ১৩ প্রান্তে, সেই দৃশ্যে অতিবড় 
উদাসীনও ষুগ্ধ দৃষ্টি মেলে একবার 
না তাকিয়ে থাকতে পারে না। 
আমাদের গ্রামপ্রাস্তরে কণি- 
কারের ফুল আজও ফোটে 
অজত্রধারে, এর চলিত নাম 
সৌদাল বা বানরছড়ি, ল্যাটিন 
নাম ক্যাসিয়া ফিশ্চুল!। প্রাচীন- 
কালেসোনালিকপিকারনারীদের 


ডর ও 
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পরম সমাদরের সামগ্রী ছিল। তারা মেঘবরণ কেশে সৌদামিন্দীর 
শোভ। স্যষ্টি করতেন সোনালি কণিকারের ফুল ছুলিয়ে। 

কুরুবক বসস্তের ফুল, খতুরাজের দূত হয়ে দেখা দেয়; 
ছোট ছোট বকফুলের মত আকৃতি, রক্তবর্ণ পাপড়ি, স্তবকে 
স্তবকে অজত্্ ফোটে বসস্তবিহ্বল বনে। ঝান্টি ব! ঝাটি এই নামে 
আজ এদের জানি, আদর বিশেষ আজ এদের নেই। কুরুবক শু'টা 
জাতীয় গাছ, পলাশ, অপরাজিতার সগোত্র । ভারতবর্ষের প্রাচীন 
কবিদের অতি প্রিয় ছিল এই ফুলটি। সেকালের সুন্দরীর এই খুলে 
কবরী সাজাতেন। উত্ভিদ বিজ্ঞানে এর নাম সেসবেনিয়। সেসবেন । 

পুরাণে আছে ইন্দ্রদেব যখন হন্তমানকে অমৃত দিয়ে জীবিত 
করেন, তখন হনুমানের গা থেকে এক ফোটা অমৃত ভূ-পুষ্ঠের ওপর 
পড়ে, তা থেকেই একটি অতি সুন্দর গাছ জন্মায়, এই গাছটির নাম 
কুটউজ ব। আমাদের পরিচিত কুচি । প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে কুটজের 
রূপ ও গুণের সুখ্যাতির অস্ত নেই। এই গরবিনী ফুলটি দেখতে ছোট 
ছোট টগর ফুলের মত, অতি মিষ্টি গন্ধ, যে গন্ধ এক মধুর বেদনার 
মত প্রাণের প্রতিটি তন্ধীকে অবশ করে রাখে । আমাদের বাংলাদেশে 
প্রচুর কু্ঠি গাছ জন্মায়, হিমালয়ের কোলে ও প্রচুর কুচি গাছ দেখা 
যায়, সম্ভবতঃ সেইজন্য এর আর এক নাঁম গিরিমালিকা। বর্ধাকালে 
কুচির ফুল ফোটে । সংস্কৃত গ্রন্থে | ৃ 
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কুটজের কথা বল হয়েছে, শ্বেত | 12 
কুটজ ও কৃষ্ণ কুটজ, এদের বীজের 7২২২২ ৯ র্‌ এরি 
ৃ এ 
রা টন টার টি "টি বীজ 
9 টি ১১ 
বস্তুতঃ এই জন্য কুটজের ল্যাটিন শী 
নাম দেওয়। হয়েছে হোলারহেনা কুটজ 


আযান্টিডিসেন্টিক1। এরা আাপোসাইনেসী গোত্রের অস্তর্গত। 
আমাদের পরিচিত ফুল কাঞ্চনের রাশভারী সংস্কৃত নাম 
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কোবিদার। এই নামেই কাব্যগ্রন্থ এরা সমাদূত। সাদা, লাল, হলুদ, 
ফিকেবেগুনী- কয়েক জাতের কাঞ্চন গাছ দেখা যায় । কলকাতার 
পার্কে এর। শাদা ফুলের ডালি সাজিয়ে রাখে বর্ষায় ও বস্রস্তে । শরৎ 
ও হেমস্তে ফুল ফোটে কয়েক জাতের গাছে । কাঞ্চনের পাতা 
যৌগিক, ছুটি সরল পত্র পাশাপাশি জুড়ে এটি গঠিত। এই গাছের 
আর একটি নাম কাঞ্চনর । অতি বিরাট আকারের লতাকাঞ্চন দেখা 
যায় আসামের জঙ্গলে যার নাম বনরাজ। এরা শু'টী জাতীয় গাছ, 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এদের নাম বাউহিনিয়। | 

কোবিদারের নামের সঙ্গে আর একটি ফুলের নাম মনে পড়ে তা 
কদম্ব । এঁতিহ্য ও রূপের গভীরতায় কদস্ক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে আমাদের দেশে । ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই ফুলটি 
ফোটে । বর্ষায় যখন রঙের বাহার বিরল হয়ে পড়ে, তখন এর 
ফোটে থোকায় থে(কায় অজজ্রধারে। শিশু অবস্থায় কদন্বের গাছ 
খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, বছরে প্রায় সাত-আট ফুট করে । 'হই জাতের 
কদন্ব দেখা যায়, আসল নীপ ব। কদন্ব (আনথোসেপেলাস ইণ্ডি- 
কাস্‌) এবং কেলি কদন্ক বা ধূলি কদন্থ (আযাডিনাসালিস করডি- 
ফোলিয়া )। কালিদাসের কাব্যে কদন্বের এই শ্রেণীগত পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে আমরা বিশ্বাস করতাম কদস্বের গন্ধ 
বয়ে আনে প্রবাসী প্রিয়জনের বার্ত। । বর্তমানে আমাদের নব্য 
রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনায়ীসে এই সুন্দর ফুলটির স্থান করে 
দিতে পারি আমাদের গৃহকোঁণে অথবা মেয়েদের কবরীতে । একটি 
প্রশংসনীয় সংযোৌজন হবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ | 


অগুরু ঃ অগুরু, চন্দন, চুয়া, লোএ্ররেণু এবং কুস্কুম ছিল প্রাচীন যুগের 
ললনাদের প্রিয় অঙ্গরাগ। অগুরুর ধুনা যখন মোমের মত গলে 
গলে অনির্বচনীয় স্ুুগন্ধে ভরিয়ে তুলত বাতাস, তখন উজ্জয়িনীর 
নায়িক! সেই গন্ধধূমে শোধিত করে নিত ঘনমেঘের মত কাল 
কেশের রাশি । অগুরু গাছ চিরসবুজ, বেশ লম্বা আকারের 
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গাছ, গ্রীষ্মকালে শাদা রডের ছোটি ছোট অজত্র ফুল ফোটে) 
ফল পাকে বর্ষায়। অগুরুর ছাল পাতল' খসখসে, ভেতরের ছাল আরো। 
পাতল৷ পাঞ্ধমেন্ট কাগজের মত। প্রাচীন যুগে আসামের নৃপতিরা 
এই কাগজের ওপর কাব্য লিখতেন এবং ফতোয়াও জারি করতেন । 
অগুরু কাঠ স্ুুগদ্ধময়, এই কাঠ পরিশোধিত করে প্রস্তুত হয় মূল্যবান 
অগুরুর আতর। ভারতের ব্ুলোক আজও ব্যবহার করে এই 
আতরটি আদর করে। অগুরুর সুগন্ধ কাঠ দিয়ে গহনার বাক্স তৈরি 
হয়। রাজনির্থন্টমর মতে অগুরু গাছ চার রকমের, কৃষ্ণ-অগুর 
আসামের জঙ্গলে জন্মায়, গীতবণের কাষ্ঠ-অগুরু ও দাহ-অগুরু 
গুর্জর প্রদেশে জন্মায় এবং মঙ্গল-অগুরু কেদারে পাওয়া যায়। 
আসামের কৃষ্ণ-অগুরুই শ্রেষ্ঠ । শ্ত্রীহটের শ্রেষ্ঠ অগুরুর নাম ঘড়কী। 


হিন্দীতে অগুরুর ধুনাকে আগর 2 
বে, এই থেকে ধৃপ বা আগর- 2 ২১4 
বাতি তৈরিহয়। অগুরুর ইংরাজী +/৫/ 17 
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নাম আলোউড । অধ্যাপক রা 
সহায়রাম বোস বলেন অগুরু | 

গাছের খুনা তৈরি হয় গাছের | এ 
মধ্যে বসবাসকারী একশ্রেণীর 

ছত্রাকের সহায়তায়, তার অগুরু 

শরীর থেকে যে জারকরস নিঃস্যত করে তারই ক্রিয়ায় গাছের ছালের 
সৌগন্ধময় আঠা বা মধ্যে ধুনার উৎপত্তি হয়। উদ্চিদ বিজ্ঞানে 
অগুরু গাছের নাম আকুইলারিয়া আগালোচা, এরা সাইমেলিয়েসী 
গোত্রের অন্তর্গত। ভারতবর্ষ ছাড়া ব্রন্মদেশ, আুমাত্রা ও মালয় 
উপদ্বীপে অগুরু গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। 





চন্দন: অগুরুর সঙ্গে চন্দনের নাম জড়িয়ে আছে সুনিবিড়ভাবে। 
প্রাচীন যুগে দয়িত এবং দেবতা ছুইয়েরই মনোরঞ্জনের জন্য চন্দনের 
ব্যবহার ছিল অপরিহার্য । অনেক বেশী পরিমাণে চন্দন তখন আমরা 
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ব্যবহার করতাম । চন্দন সেই শ্রেণীর গাছ যারা সাধারণতঃ অস্থ 
গাছের শিকড়ের উপর ব। ভালের উপর আশ্রয় নিয়ে আংশিকভাবে 
পরগাছার জীবন কাটায়। মাঝারি আকারের চিরসবুজ গ্বাছ। পাত 
সরু ও লম্ব! লম্বা । আশ্চর্যের বিষয় চন্দনগাঁছের ফুলে, ফলে, পাতায় 
কোন স্বগন্ধ নেই, এর যত সৌরভ সঞ্চিত কাঠে ও শিকড়ে । চন্দন- 
গাছের বাহিরের কাচের (581১৬/০০০) রং সাদ। এবং গন্ধশূন্য, 
ভেতরের কাঠ ধুসর রঙের "এবং সৌগন্ধময়। পরিস্রত চন্দনকাঠ 
থেকেই চন্দনতেল উৎপন্ন হয়। কাঠের চেয়ে চন্দনগাছের শিকড় 
থেকেই বেশী পরিমাণে তেল পাওয়। যায়। তিরিশ বছরের কম বয়সী 
কোন গাছ থেকে সাধারণতঃ ভাল চন্দনতেল বা কাঠ পাওয়া সম্ভব 
নয়। চন্দন হতেই চুয়া তৈরি হয়, প্রসাধন কলায় চুয়ার একটি বিশেষ 
স্থান ছিল প্রাচীন যুগে । উড়িষ্যা দেশে পানের সঙ্গে চুয়ার ব্যবহার 
প্রচলিত । চন্দনের ফুল ছোট ছোট, প্রচুর ফোটে, কুড়ির রং ফিকে 





চন্দন 
লীতবর্ণের, পরে পরিবত্তিত হয়ে যায় বেগুনী রঙে । ফল গোলাকার 
ও মস্যণ, পরিপক্ক ফলের রং কাল । প্রাচীন গ্রন্থে তিন রকম চন্দনের 
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ঠ 
উল্লেখ আছে, শ্বেত-চন্দন, লীত-চন্দন এবং রক্ত-চন্দম । শ্বেত-চম্দন 


গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ । মলয় পর্বতের কাছে যে চন্দনগাঁছ জন্মায় 
সংস্কত কাব্যে তার একটি বিশেষ নাম আছে-_-ভত্রশ্রী। স্থবেত-. 
চন্দনের আরও গ্রীচটি নাম পাওয়া যায় সংস্কৃত গ্রচ্থে-__এুক্ধর, বর্বর, 
তৈলপর্ণ, বেটট ও গোশীর্ষ। বাংলাদেশে রক্ত-চন্দনের গাছ দেখতে 
পাওয়া যায়। রক্ত-চন্দন আসলে ঠিক চন্দন গাছ নয়, এরা শুটী 
জাতীয় গাছ, পলাশ অপরাজিতাঁর সগোত্র, এদের ডাল থেকে 
নিষ্কাশিত লাল রং বাজারে রক্ত-চন্দন নামে বিক্রি হয়। মহাীশুর 
রাঁজ্যেই আসল শ্বেত-চন্দন গাছ সব থেকে বেশী জন্মায়, এই রাজ্য 
চন্দনের তেল থেকে সাবান, ধূপ, সুরভি ও চন্দন কাঠের আসবাব 
ও বাক্সের এক বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ ছাড়াও 
চন্দন গাছ মালয় ও অস্ট্রেলিয়ায় জন্মায় । উদ্ভিদ বিজ্ঞানে চন্দনের 
নাম সান্তালাম আলবাম এর! সান্তালেসী গোত্রের অস্তুভূক্ত। 


নয় 


দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের অতুলনীয় বৈভব চার্লস ডারউইনের 
চিন্তারাজ্যে সর্প্রথম যে সন্দেহের বীজ রোপণ করেছিল তা! হচ্ছে__ 
আজ যে-সব উদ্ভিদ আমরা চোখের সামনে দেখছি তার স্ষ্টির 
সুচনা থেকে বরাবর কি একই রূপ নিয়ে টিকে আছে ? না, কালে 
কালে তাদের বৈশিষ্ট্য পাল্টে গেছে, নৃতনতর প্রজাতির স্যষ্টি 
হয়েছে? অভিযাত্রী দলের সঙ্গে জাহাঁজে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকার 
উপকূল বরাবর পরিভ্রমণ করবার সময় চার্লস ডারউইনের মনে 
একদ। এই সব চিন্তা জড়ো হয়েছিল। নিত্য যত অজজ্র ফুল ফোটে 
প্রকৃতির প্রাঙ্গণে তাঁদের মধ্যে কটি পূর্ণের পরশ পায়? কণটির 
বীজ ফুলে ফলে শোভিত বৃক্ষে পরিণত হয় ? জীবনের কত অভ্র 
অপচয় ঘটে প্রকৃতির মাঝে এবং সেই অবিরাম মৃত্যুর মাঝে জীবনের 
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প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত কী নিফরুণ হিং 
সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপাত প্রশান্ত প্রকৃতির বুকে! প্রকৃতির 
এই বাছাই-বর্জনের লীলার মাঝে নৃতনতর রূপ পরিগ্রহ করে জীব 
উন্নততর প্রজাতির জন্ম দিয়ে । এ. আর. ওয়ীলেসের সঙ্গে চার্লস 
ডারউইনের জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পক্ণীয় এই জাতীয় মতবাদ 
সর্বপ্রথম পঠিত হয় লগ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির মিটিংএ, ১৮৫৮ 
খুষ্টাব্দের ১ল! জুলাই তারিখে | চার্লস ডারউইন নিজে সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন নাঁ। ডারউইনের বিশিষ্ট বন্ধু স্তার জে. ডি. হুকার, 
যিনি ভারতবর্ষের উদ্ভিদ নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন, তিনি 
ছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধের বক্তব্য শোনবার পর মন্তব্য করেছিলেন : 
10186 9110)601 ৮523 100০9 10৬61 200 000 01221110103 07 0196 
০019 501)0901 (0 ০1207: 10106 11565 1061076 2707011175, 

ডারউইন-ওয়ালেসের মতবাদ আজ জগৎ বিখ্যাত । ডারউইনের 
পরও প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের সুত্র অন্বেষণের, জন্য বনু 
বিখ্যাত পণ্ডিত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন, তার। জীবাশ্মতত্ব, 
জ্রণ-তত্ব, আনাটমি ও কোষবি্ভার সাগর মন্থন করে বহু তথ্য ও 
নজীর খাড়। করে ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা অনুধাবন করবার 
চেষ্টা করেছেন। তাদের পরম্পরের অনুস্ত মতের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য থাকলেও মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারা একমত । 
উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারা গবেষণা করেছেন তারা বলেন, 
মানুষ যেমন সকল প্রাণীর মধ্যে সর্বোন্নত সংস্করণ, উদ্ভিদ রাজ্যের 
তেমনি কুলচুডীমণি হল সূর্যমুখী বা গাঁদা জাতীয় গাছের।। 
ক্রমবিকাঁশের ধাপ বয়ে বয়ে সব্বোন্নত স্তরে তারা আজ এসে পৌছেছে। 
প্রোটোজোয়া থেকে মানুষের আবির্ভাব কালের ব্যবধান যত বেশী, 
ব্যাকটেরিয়া থেকে স্র্যমুখীর ব্যবধান অনেকটা তারই মত। এই 
দীর্ঘকালের ব্যবধানের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস বৈজ্ঞানিকের 
হাতে আজ নেই। বনু যুক্তি দেখিয়ে তারা সিদ্ধান্ত করেছেন, 
ব্যাকটেরিয়া থেকে সবুজ শেওলা, তা থেকে ব্রায়োফাইট, ফার্ণ ও 
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সাইকাস জাতীয় গাছ এবং তারপর যুক্তভাবে একদল-বীজ ও ছিদল- 
বীজ রূপের মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের বিবর্তন ঘটেছে। মূল বিবর্তনের 
শ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক গোঁ্ঠীর উদ্ভিদ যেমন ছত্রাক, 
কয়েক জাতের শেওল ও উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জাতের উদ্ভিদের 
ক্রমবিকাঁশ ঘটেছে সমান্তরাল স্বত্ব কতকগুলি ধারায়। এই 
ক্রমবিবর্তনের সুত্র অন্বেষণ করেই আধুনিক যুগে উদ্ভিদের শ্রেণী 
বিভাগ করা হয়ে থাকে । এই বিষয়ে এঙ্গলার, বেসি, হাচিনসন 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকর! নৃতন দিগন্তের সন্ধান এনে দিয়েছেন । 

উদ্ভিদ জীবনের ব্যাপকতা ও সমগ্রতার তাৎপর্ধ অনুভব করতে 
হলে তার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা অনুধাবন করা প্রয়োজন। বট, 
অশ্বথের মত চেন। ও জাঁনা উদ্ভিদ ছাড়াও বহু শ্রেণীর উদ্ভিদ বিস্ময়কর 
বৈচিত্র্য নিয়ে রয়েছে আমাদের চারিপাশেঃ তাদের পরস্পরের 
মধ্যে কী সম্পর্ক, কী কুটুম্থিতা? তারই হদিস এনে দেয় এই তত্ব। 


ক্যাঁকটাসঃ বট, অশ্বখের মত ক্যাকটাস ছিদল-বীজ গোষ্ঠীর 
উদ্ভিদ হলেও এদের জীবনের বৈশিষ্ট্য এত স্বতন্ত্র যে সহজেই 
এরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত, কঠোর 
তপস্তায় নিমগ্ন সন্্যাসীর মত এরা কাটার মুকুট পরে শু প্রাণহীন 
প্রান্তরে জীবনের নিশানা বহন করে নিয়ে যার । উন্তাপের আধিক্য 
ও জলের স্বল্পতায় এরা আশ্চর্যরকম সহিষ্ণুতা দেখিয়ে থাকে । 
এদের শিকড়ের দৈধ্য ও ব্যাপ্তি সাধারণ উদ্ভিদের থেকে অনেক 
বেশী। গভীর গোপনে মাটির তলায় যে জল থাকে এরা তা৷ 
শোষণ করে সঞ্চয় করে রাখে নিজেদের স্ফীত ডালপালাগুলির 
মধ্যে । তাই মাটি থেকে ক্যাকটাসকে তুলে সম্পূর্ণ শু পাত্রে রেখে 
দিলেও বহুদিন পর্ষস্ত এরা সজীব অবস্থায় থাকে । জলের অনিবাধ 
অপচয় হ্রাস করবার জন্চ এদের শরীরেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে । 
স্যার জে. ডি. হুকার লিখেছেন, পৃথিবীতে প্রায় এক হাজার 
প্রজাতির ক্যাকটাস আছে। এদের মধ্যে ছ-একটি প্রজাতি 
আমার ঘরের আশেপাশে-৬ ৮৩ 


ছাড়া আর সকলেই আমেরিকার আদি বাসিন্দা । ছুঃখের বিষয় 
ভারতবর্ষের নিজস্ব কোঁন ক্যাকটাস নেই । আমাদের মাঠে-ঘাটে, 
জঙ্গলে যে অজত্র কাটাভর! ফণীমনসার গাছ দেখা যায় তারা 
আসলে ক্যাঁকটাসই, কিস্ত এদেরও আদি জন্মস্থান আমেরিকায়। 
বহু বছরের চেষ্টায় ফণীমনসা আজ চমতকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে 
আমাদের দেশের জলবায়ুর সঙ্গে । রকঝ্সবারো৷ সাহেব ভারতে 
ফণীমনসার বংশবিস্তারের প্রাচুধ দেখে এক সময় ভেবেছিলেন, এর! 
খাঁটি ভারতীয় উদ্ভিদ এবং 
নাম দিয়েছিলেন ক্যাকটাস 
ইপ্ডিকাস অর্থাৎ ভারত- 
বর্ষের ক্যাকটাস, কিন্ত পরে 
তার ভূল ভাঙ্গে, এদের 
প্রকৃত নাম হল ওপানথিয়া 
ডিলেনী। পতুগীজরা এদের 
এনেছিল আ মেরি কা 
থেকে । ফণীমনসা বাংলা- 
দেশ, মহীশুর ও সিন্ধু 
প্রদেশে এত অজত্র পরি- 
মাণে জন্মায় যে গত শতকে 
সরকারী তরফ থেকে 
ফণীমনসার ফল থেকে 
৪... সস্তায় মদ তৈরি করবার 
হামিতঃ সিদ্ধান্ত কর। হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে স্পেনে এই জাতীয় গাছের ফল থেকে ভাল মদ তৈরিও 
হয়ে থাকে, কিন্তু কোন অন্ভাত কারণে এই সিদ্ধান্ত পরে 
পরিত্যক্ত হয়। 
আমাদের দেশের নিজন্ব ক্যাকটাস একটিও না থাকলেও গত 
দেড়'শ-ছু'শ বছরের মধ্যে বহু প্রজাতির ক্যাকটাসের আমদানি 
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ঘটেছে আমাদের দেশে, তারা আমাদের দেশের বাগিচা, নগরীর 
সবুজ কোণগুলি ও ক্যাকটাঁস রসিকের আডিনাকে ভরিয়ে তুলেছে 
সৌন্দর্য ও &বচিত্র্যে । 

পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌ গাছ দেখতে সব থেকে সুন্দর ? এই বিচিত্র 
জিজ্ঞাসার উত্তরে সবথেকে বেশী লোক ক্যাকটাসের দিকেই আঙুল 
তুলে দেখিয়েছিল কয়েক বছর আগে আমেরিকাতে । উদ্ভিদের রূপের 
যে কত অনুপম বৈচিত্র্য ঘটতে পারে তা ক্যাকটাস রসিকের 
আঙিনায় একবার না এলে অন্থুভব করা সত্যই কঠিন। সুক্ষ 
জ্যামিতিক মাপের তিন-কোণা চাঁর-কোণ। বা বৃত্তাকার দেহ অংশ- 
গুলি এবং তার ওপর নিখুঁত গাণিতিক সামপ্তস্ত অন্ুযায়ী বর্ণ, রেখা 
ও কাটার যে স্ুক্স্সতম কারুকার্ধ দেখ। যায়, তার তুলন1 অন্য কোন 
উদ্ভিদ-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরল। ক্যাকটাসের দেহের প্রতিটি বিন্দুই 
দর্শনীয়, এই দেহের ওপর প্রজাপতির মত রঙিন একটি-ছুটি যখন 
ফুল ফোটে তখন এই তিলোত্তমার যৌবন-লাবণ্য পরিপুর্ণ হয়ে ওঠে 
এক হুর্লভ মাধুধষে। 

মানুষের কুশলী হাতের কল্যাণে বহু বিচিত্র ভ্যারাইটির ক্যাক- 
টাসেরও স্থষ্টি হয়েছে । প্রকৃতির বুকে বিন্ময়কর স্থাপত্যের নিদর্শন- 
স্বরূপ ৩০-৪০ ফুট উচু বিরাট জাতের ক্যাকটাস আছে, আবার 
মানুষের হাতের কল্যাণে একটি ছোট্ট, অপুর্ব কারুকার্ষময় মুক্তার 
মত ক্যাকটাস 
যা অনায়াসে 
একটি ঝিনুকের 
খোলার মধ্যে 
পালন করা চলে 
তাও আছে। সব 
ক্যাকটাসের 
দেহেই যে কাট। 
থাকে তা নয়, সম্পূর্ণ কাটাশুন্ত কয়েক জাতের ক্যাকটাসও পাওয়া 
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যায়। কতকগুলি আবার অক্িডের মত অন্য গাছের ডালের ওপর 
বসবাস করা পছন্দ করে। তাদের কাণ্ড চ্যাপ্টা, ফিতার মত, ৩1৪ 
ইঞ্চি চওড়া ও ২০৩০ ফুট লম্বা । এদের নাম অফিডন্ক্যাকটাস । 
সাধারণতঃ ক্যাকটাসের বাড় খুবই ধীরে-সুস্থে হয়, কিস্তু এই শ্রেণীর 
অকিড-ক্যাকটাস খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে । গেছে। পি'পড়ের সঙ্গে 
এই জাতীয় ক্যাকটাসের এক বিচিত্র সহ-অবস্থানের সাক্ষ্য পাঁওয়! 
যায়। গেছে! পিপড়েরাই এদের বীজের বিস্তার ঘটায়। অরণ্যের 
মধ্যে পি'পড়েরা এক গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে এনে অন্ত গাছের 
গায়ে বপন করে এবং সেই বীজ অস্কুরিত হলে তারা নিজেদের 
উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে দেয় ক্যাকটাসের লতানে। 
ডালপালাগুলিকে আশ্রয় করে । 


অফ্িড : যদি একটি মাত্র ফুলের রূপে ভুবন ভোলান যায় তবে সে 
ফুলের নাম " অকিড। 
অঞক্িড ফুলের বিপুল 
আভিজাত্য গৌরব আজ 
পৃথিবীর সকল দেশেই 
স্বীকৃতি লাভ করেছে । 
উদ্ভিদ সমাজে কুলগৌরবেও 
অক্রিডের আসন বেশ 
উঁচুতে, স্ূ্যমুখ্খীর পাশেই । 
সূর্যমুখীর মতই অকফিডের 
রূপ-বৈশিশ্ট্য ক্রমবিকাশের 
সুদীর্ঘ সাধনার সবশেষ 
সিদ্ধি। তফাত শুধু এই__ 
স্ুর্যমুখী ছিদল-বীজ আর 
অক্কিড একদল-কীজ উত্ভিদ। 

স্তার জে. ডি. হকার লিখেছেন-_পৃথিবীতে ৩৪০টি গণ এবং প্রায় 
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৫০০০ প্রজাতির অফ্কিভ আছে । ভারতবর্ষে ১১৩টি গণের অক্রিড 
পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অতি পরিচিত রাক্সা ( ভেগা রক্সবাগর্ণ ) 
এই জাতীয় উদ্ভিদ । অক্কিভের ব্যাপক আধিপত্য দেখা যায় শ্রীন্ম- 
প্রধান দেশের জঙ্গলে, যেখানে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়, ঘনসঙ্গিবিষ্ট 
গাছপালাঁয় আকাশ থাকে ঢাকা, সেই স্যাতসেতে, আধো অন্ধকার 
অরণ্যে নানা বিচিত্র জাতের অক্কিড অন্ত গাছের ডালের ওপর 
বাহারি ফুলের পসর। সাজিয়ে রাখে । আমাদের দেশে হিমালয়ের 
তলায়, আসামে এবং দাক্ষিণাত্যে অজত্র অক্কিডের সমাবেশ দেখা 
যায়। অক্িড অন্ত গাছের ওপর আশ্রয় নিলেও আলোক লতার মত 
আশ্রয়দাতাকে শোষণ করে কৃতত্তার পরিচয় দেয় না । অকিডের 
কতকগুলি শিকড় বাতাসে ঝোলে, তার গায়ে ভেলামেন নামে এক 
আস্তরণ থাকে জড়ান । ব্লটিং পেপারের মত এই ভেলামেন বাতাস 
থেকে জল শোষণ করে নিয়ে অকিডকে সহায়তা করে তা জমিয়ে 
রাখতে স্ফীন্ত কাণ্ড ও পাঁতাগুলির মধ্যে । দীর্ঘকাল জল ন। পেলেও 
অফ্িডের তাই কোন অসুবিধা! হয় না । অকিডের এই বৈচিত্রের 
জন্যই আজ পৃথিবীর এক প্রীস্ত থেকে অন্য প্রান্তে অফিডের চালান 
খুব সহজ ব্যাপারে দাড়িয়েছে । এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই ক্যাটলিয়। 
জাতীয় বিশ্ববিশ্রুত অক্িডের আবিষ্কার একদিন সম্ভব হয়েছিল। 
এই সম্পর্কে একটি চমতকার ঘটনার কথা শোনা যায়। গত শতকের 
প্রথম দিকে সইনসন নামে এক উল্ভিদবিদ ব্রাজিলের অজ্ঞাত অরণ্য 
প্রদেশ থেকে প্রচুর মস ও লাইকেন সংগ্রহ করে এনে ছিলেন 
ইংলগ্ডে। তিনি দড়ির অভাবে মসের তাড়াগুলে বেঁধেছিলেন 
অপরিচিত একটি লতার সাহাযো, এই লতাটি ছিল ক্যাটলিয়। 
জাতীয় অঞ্িডের অংশ । দীর্ঘ আট-মাঁসব্যাপী সমুন্দ্র যাত্রার ছুরবস্থায় 
এবং অনাহারে এই লতাটি তার প্রাণশক্তি কিছুমাত্র হারায় নি। 
সৌভাগ্যক্রমে বাগ্ডিলটি গিয়ে পড়ে ইংলগ্ডের বিখ্যাত উদ্ভানতত্ববিদ 
উইলিয়াম ক্যাটলির হাতে, তিনি ভিতরের জিনিসের পরিবর্তে 
বাণ্ডিল বাঁধ দড়িটির ওপরই বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং 
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তারই হাতে ও ডকৃটর লিগুলের পর্যবেক্ষণে সভ্য জগৎ সব্প্রথম 
ক্যাটলিয়ার ফুলের অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করবার স্থযোগ 
পেয়েছিল । বলাবাহুল্য উইলিয়াম ক্যাটলির নাম অন্ুসারেই এই 
অক্রিডটির নাম হয়েছে । * 

অক্কিডরা সাধারণতঃ অন্য গাছের ওপর বসবাঁস করলেও মাটিতে 
আজন্মকাল বাস করে এমন জাতের অক্কিডও কতকগুলি আছে, 
তাদের বলে শ্রাউণ্ড অফ্িড * এদের ফুলও দেখতে সুন্দর । অফ্িভের 
ফুল ফোটবার কোন নিদিষ্ট খতু নেই। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন 
খতুতে এদের ফুল ফুটে থাকে । আশ্চর্য ফুল অফিড, এর রূপের 
খ্যাতি ও রূপসুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা ছুইই আজ অবিশ্বাস্ত গতিতে বেড়ে 
চলেছে পৃথিবীতে । অঞফ্িডের ফুলের গঠন কিন্তু খুবই সরল, 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদিও তার বিন্যাস খুবই উচ্চস্তরের। ফুলের 
মাঝে জিহ্বার মত বিস্তৃত, বড় একটি পাপড়ি, ষার কোমলতা ও 
প্রগলভ বর্ণচ্ছটার সঙ্গে অন্য কোন ফুলের তুলনা হতে" পারে না। 
এই পাপড়ির ছুই পাশে কর্ণের মত প্রসারিত ছইটি পাপড়ি আছে 
যাদের বর্ণের অপূর্ব সামঞ্জস্য লক্ষা করবার মত। এদের ঠিক পেছনে 
তারকার মত তিনটি দল ফুলের সরলতা ও আভিজাত্যকে একই 
সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে । 

প্রকৃতির বুকে পতঙ্গের সাহাঁষ্যেই অকিডের পরাগ সংযোগ 
ঘটে। আজ মানুষের হাতের কলাণে বহু উন্নত ভ্যারাইটির অফ্কিডের 
স্ষ্টি হয়েছে । এই বিষয়ে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ সংযোগ এবং 
কলচিসিন প্রভৃতি রাসায়নিক ভ্রবা প্রয়োগের ভূমিকা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অক্িডের আকরণ তার ফলে অনেক বেড়ে 
গেছে । 

এই অক্চিড বা ক্যাকটাস মানুষের বড় শখের জিনিস। মানুষের 
রুচিবোধ এবং আনন্দবোধ ছুইয়েরই পরিপোষক। পুথিবীতে এক 
শেণীর রপ আছে যা সম্ভোগ করলে রূপের তৃষ্ণা আরও বেড়ে 
যায়, পৃথিবীর অসংখা অক্কিড ক্লাব এবং ক্যাকটাম সোসাইটীর 
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হাজার হাজার সভ্যদের জীবনব্যাগী রূপ ও রসমুধা পানের পরিহাণ 
দেখলে সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। 


দশ 


ডুমুরের ফুল কি দেখা যায়? দেখার সঙ্গে থাকার সম্পর্ক অনেক 
সময়ই খুঁজে পাওয়। যায় না। আমরা অনেক জিনিস থাকলেও 
দেখতে পাই না, আবার না থাকলেও অনেক কিছু মনে হয় যেন 
আছে। দেখার মত করে দেখতে আমরা কজন পারি ? শুধু ডুমুর 
কেন? ডুমুর জাতীয় অন্যান্য গাছ-_-বট, অশ্বর্থ, পাঁকুড় এদের ফুল 
হয় কি না ক'জন দেখেছেন ? অথচ এদের ফলের কোন পরিচয়ের 
প্রয়োজন হয় না। উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারাই কৌতুহলী, 
তারাই জদনেন কচি অবস্থার বট বা ডুমুরের ফলগুলিই আসলে 
কতকগুলি ফুলের সমষ্টি মাত্র । অতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্ত্রী এবং পুরুষ ফুল 
ফুটে থাকে তথাকথিত এই ফলের মধ্যেই । স্ত্রী ও পুরুব ফুলের 
সঙ্গে আর এক রকম লিঙ্গহীন ফুলও থাকে যার মধুরসে পুষ্ট হয়ে 
এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ ডুমুরের মধ্যেই বাস করে, এরাই পরাগ 
বয়ে নিয়ে যায় পুরুষ ফুল থেকে স্ত্রী ফুলে । ডুমুর ফুলের সঙ্গে এই 
পতঙ্গদের সহ-অবস্থানের বিষয়টি সত্যই বিস্ময়কর ; যাঁর সম্পূর্ণ 
তথ্য আজও উদঘাটিত হয় নি। 
ফুলের সঙ্গে কলের সম্পর্ক অতি নিবিড় । ফুল থেকে ফল, তাই 
থেকে বীজ, নৃতন জীবনের সুচনা । গাছের ফুল প্রাণীর যৌন- 
প্রত্যঙ্গেরই সামিল কিংবা তার থেকেও কিছু বেশী । উদ্ভিদকুলের 
জীবন-বৈশিষ্ট্য যত বেশী নির্ভরশীল তার ফুলের ওপর, অন্য কোন 
অঙ্গের ওপর তত নয়। ফুলের গঠন এবং ভার স্ত্ী ও পুরুষ অংশ- 
গুলির বিশ্যাসের উপর নির্ভর করেই উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ অনুধাবন 
করা হয়ে থাকে । 
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. অধ্যাপক এডলফ এঙ্গলার মনে করেন ক্রমবিকাশের ধারায় 
ডুমুর, অশ্বথের মত দ্বিবীজপত্রী-উত্ভিদের পূর্বে আবির্ভাব ঘটেছিল 
কেয়া, হোগলার মত একবীজপত্রী-উত্ভিদের এবং কেয়াজ*তীয় উদ্ভিদ 
থেকেই অন্যান্য একবীজ ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটেছে 
যুক্তভাঁবে সমাস্তরাল ছুইটি ধারায়। অধ্যাপক হাঁচিনসন অবশ্য ভিন্ন 
মত পৌোৰণ করেন, তিনি বলেন উন্নত পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে প্রথম 
আবিভূতি হয়েছিল শক্ত ডালওল! দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের এবং তাই 
থেকে নরম ডালওল। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের এবং পরিশেষে একবকীজ- 
পত্রী উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ঘটেছে । 


কেয়া 2 পৃথিবীতে সত্যকার ফুল সর্বপ্রথম কোন্‌ গাছে ফুটেছিল 
তা সঠিক করে বলা শক্ত, তাহলেও কেয়াগাছের জীবনে যে আর্দিম 
বৈশিষ্ট্যগুলির সাক্ষ্য পাওয়া! যায় তা উপেক্ষা করাও সহজ নয়! কেয়া 
ফুলের কোন পাপড়ির সৌন্দর্য নে, সত্যকাঁর বুতিও ("কালিক্স ) 
নেই। নগ্ন, নিরাভরণ রাশি রাশি পুং কেশর ফুটে থাকে একটি 
বিশেষ পাতার ফাকে । যে গাছে পুরুষ ফুল ফোটে সেই গাছে স্ত্রী 
ফুল দেখা যায় না, স্ত্রী ফল ফোটে স্বতন্্ব একটি গাছে। স্ত্রীফুল- 
গুলিরও কোন পাপড়ি নেই, ফিকে বাদামী রঙের এক বিশেষ 
পাতার ফাকে অজস্র স্ত্রী ফুল ফুটে থাকে । বাতাসের সাহায্যেই 
এদের পরাগ সংযোগ ঘটে, পতঙ্গের সাহায্যে নয় । অনেকে মনে 
করেন এই বৈশিশ্ট্যগুলি আদিমরূপেরই প্রতীক । 

আমাদের দেশের জল। জমিতে এবং সুন্দরবনের উপকূল অঞ্চলে 
কেয়া গাছের আধিপত্য দেখা যায়। কতকগুলি মোট শিকড়ের 
ওপর ভর করে বৃদ্ধের মত একটু কাত হয়ে গাছগুলি ্াড়িয়ে থাকে ! 
কেয়া গাছের পাতা! সরু এবং দীর্থ, পাতার ছই কিনারায় এবং মাঝের 
শিরা বরাবর স্তৃতীক্ষ কাটার সারি আছে, যার জন্য অতি ছুর্ভেগ্য হয়ে 
ওঠে কেয়ার জঙ্গল। কেয়ার পাতাঁগুলি কাণ্ডের গায়ে জ্ুর মত 
পাক খাওয়া একটি লাইন বরাবর বিন্যস্ত থাকে, বড় চমৎকার 
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দেখতে হয় গাছগ্ুলিকে তাই জন্য ইংরাজীতে কেয়া গাছের 
নাম তাই স্কু-পাইন। 

কেয়।*আমাদের দেশে বেশ প্রাচীন গাছ. কালিদাসের 
েবদূতম্ত রঘুবংশম্, কুমীর 
সম্ভবম্‌ এবং খতু সংহারম্‌ 
কাব্যে সৌগন্ধময় কেতকীর 
উল্লেখ পাওয়া যায় । কেয়! 
ফুলের গন্ধ তীব্র এবং মিষ্ট, 
এক মধুর বেদনার মত 
অবশ করে রাখে অন্ু- 
ভূতিকে । কেয়া ফুলের 
অপূর্ব স্থরভির সঙ্গে আমা- 
দের এতিস্যময় জাতীয় 
রসবোধের, সম্পূর্ণ মিল 
খুঁজে পাওয়া যায়। আয়ু- 
বেদে মস্তিক্ষ ও হদরোগের 
প্রতিষেধক হিসাবে কেয়ার পাত? ও ফুলের ব্যবহার-বিধির উল্লেখ 
আছে। কেয়া ফুলের নির্যাস থেকে কয়েকটি সুগন্ধি এবং কেওড়ার 
জল তৈরি হয়। কেয়ার শিকড় অনেক সময় কর্কের বদলে ব্যবহৃত 
হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কেয়ার নাম প্যানাডানস্‌ টেকটোরিয়াস, এরা 
প্যানভানেসী গোত্রতুক্ত । 





কুলা£ সভ্যতার ইতিহাসের স্চনা থেকেই কলার সঙ্গে মানুষের 
পরিচয় ঘটেছিল। ভারত ও মিশরের প্রাচীনতম চিত্রে 
কলাগাছের ছবি দেখা যায়। পৃথিবীর ঠিক কোন্‌ অঞ্চলে কলার 
প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল তা নিশ্চয় করে বলা আজ শক্ত। 
অনেকে মনে করেন আসাম, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের অরণ্য 
শঞ্চলেই কলাগাছের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। এইখান থেকেই পৃথিবীর 
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অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এই গাছটি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রা্ীন- 
কালে আরবর। ভারতবর্ষ থেকে কলাগাছ নিয়ে যায় আক্রিকায়__ 
বিশেষতঃ মিশরে, সেইখানেই ইওরোপীয়র। প্রথম কলর আস্বাদ- 
লাভের স্থযোগ পায়। আমেরিকার একচেটিয়া কলার ব্যবসা আরস্ভের 
পূর্বে ইওরোপে এই ফলটি ছিল এক মহাবিলীসের সামগ্রী । 
ডিসরেলী মনে করতেন পৃথিবীর সব থেকে উপাদেয় বস্ত্র হল কলা। 
আমেরিকা থেকে বহু প্রয়োজনীয় গাছপালা আমর! লাভ করেছি, 
আনারস, আতা, তামাক, ক্যাকটাস-_এগুলি আমেরিকারই সম্পদ, 
তার পরিবর্তে আমেরিকা লাভ করেছে কলা । কলাই মধ্য 
আমেরিকার রাজ্যগুলির ভাগ্য আজ ফিরিয়ে দিয়েছে । তাদের 
বর্তমান স্বচ্ছল অবস্থার জন্য বহু পরিমাণে দায়ী এই ফলটিই। 
১৫১৬ খুষ্টান্দে ফ্রাইয়ার টমাস দা বারলাঙ্গা নামে জনৈক 
মিশনারী প্রথমে আমেরিকার কাছাকাছি একটি দ্বীপে কলা 
গাছ নিয়ে যান, যাঁর চারা অচিরেই অনুকূল জলবায়ুত্ধ প্রভাবে 
আমেরিকায় গিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে । পরথিবীর 
বাজারের প্রধান ছুটি ফল আপেল ও আঙুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ 
কলা নিজের জায়গা করে নিয়েছে । পুথিবীর মানুষ যে ছুটি 
ভাারাইটির কল! সব থেকে বেশী পছন্দ করে তাদের নাম হল গ্রো- 
মিশেল ও ক্যাভাণ্ডিস্। একমাত্র গ্রো-মিশেল ভ্যারাইটির কলাই 
বছরে বিক্রি হয় প্রায় চার কোটি ডলার । 

আমাদের দেশে আমের পরই কলার স্থান । দক্ষিণ ভারতের 
চক্রকেলি ; বাংলার মর্তমান, চীপা, কাবুলী প্রভৃতি কলা খুবই 
উপাদেয় । কলাগাছের উচ্চতা যাই হোক না কেন আসলে কলা 
গাছ একটি চারা জাতীয় গাছ (হাব) মাত্র । কলাগাছের কাণ্ড 
সাধারণতঃ মাটির তলায় থাকে, ওপরে যা দেখি তা একটি ভূয়া কাণ্ড 
মাত্র, পাভার গোডাগুলি পরস্পর জড়িয়ে এটির স্যষ্টি হয়ে থাকে । 
ফুল ফোটার সময় মাটির তলার কাগুটি মাথায় ফুলের স্তবক বা 
মোচাটি নিয়ে প্রসারিত হতে থাকে এবং ভূয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পথ 
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করে নিয়ে মোচাটি ঝুলিয়ে দেয় মাথা থেকে । প্রসারিত কাগুটিই 
থোড় হিসাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি । মোটের ওপর মোচার 
মধ্যে তিনশ জাতের ফুল দেখ যায়-_ পুরুষ, স্ত্রী ও লিজহীন ফুল। 
মাত্র স্ত্রী ফুলগুলিই কলায় পরিণত হয়। লিঙ্গহীন ফুলগুলি থাকে 
মোচার শেষ প্রান্তে, সেগুলির কোনদিনই কলায় পরিণত হবার 
সম্ভীবনা নেই। অধিকাংশ উপাদেয় কলাই বীজশুন্য, এদের ফুলে 
পরাগ সংযোগের তাই প্রশ্ন ওঠে না। মাটির তলার কাণ্ড এবং 
তেউড়ের সাহায্যেই বংশবিস্তার ঘটে । 

কলা একটি অতি উচ্চ শ্রেণীর ফল। পুথিবীর বহুদেশে পাঁকা। 
কলা রান্ন। করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে । আফ্রিকায় ঘাঁন। প্রভৃতি 
অঞ্চলে কলা অন্যতম প্রধান খাছ্ভ। শুকনো কলার ছাতুও একটি 
পুষ্টিকর পথ্য, 
ভারতের অনেক 
প্রদেশে এই পখ্যটি 
যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। 
বিশেষজ্ঞদের হিসাবে 
বেশ ভাল জাতের 
কলায় আছে শতকরা! 
৭ থেকে ১৫ ভাগ 
চিনি, ৩ থেকে ৭ ভাগ 
স্টার্ট ১২ ভাগ 
প্রোটীন, ২ ভাগ 
ন্সেহ জাতীয় পদার্থ 
এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে 00 
ভিটামিন “এ” ও পসি”, তাছাড়া সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 
ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থের লবণও কিছু 
কিছু আছে। অনেকের মতে কলা আপেলের থেকেও শ্রে্ঠ ফল। 
কলার বৈজ্ঞানিক নাম মিউসা স্তাপিয়েনটাম, এর! মিউসেসী গোত্রভূক্ত 
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উত্ভিদ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই গোত্রের একটি গাছ থেকে 
( ম. টেক্সটাইলিস ) তত্ত পাওয়া যায়, এরই নাম ম্যানিল! হেম্প । 
জাপানেও এই শ্রেণীর আর একটি গাছ ( ম. ব্যাসজু )৫থকে এই 
জাতীয় তন্ত পাওয়া যায়। বিচিত্র দর্শন পান্থপাদপও ( র্যাভেনেলা 
ম্যাভাগাস্কারিয়েনসিস্‌ ) এই গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ, চাঁলচিত্রের মত এদের 
পাতাগুলি কাণ্ডের মাথার ওপর সাজান থাকে । 


নারিকেল £ প্রাচীন যুগে আরবগণ এবং মার্কোপোলো প্রভৃতি 
পর্যটকগণ নারিকেলের নাম দিয়েছিল ভারতীয় ফল। বছর দশেক 
আগে ডক্টর কাউল রাজস্থানের মরুভূমিতে নারিকেলের ফসিলও 
আবিষ্ার করেছেন । তবু এট! ঠিক নারিকেলের আদি বাঁসভূমি 
ভারতবর্ষ নয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ছের ধারণা এই গাছটির প্রথম 
উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় দ্বীপপুজের নিকটবতী 
অঞ্চলে । সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে দ্বীপ হতে দ্বীপাস্তরে গিয়ে 
বিস্তীরলাভ করেছে এই গাছটি । নারিকেলের ভ্রণ ফলের ভেতরে 
পুরু ছোবড়ার আবরণে বহুদিন অবধি তাজা থাকে । তবে সমুদ্রের 
লোনা জলের সংস্পর্শে এদের যে একেবারেই কোন ক্ষতি হয় না সে 
ধারণ অবশ্য ঠিক নয়। কোনটিকি অভিযানে ধারা গিয়েছিলেন, 
তারা বলেন যে নারিকেলগুলিকে তারা ভেলার তলায় বেঁধে 
রেখেছিলেন তাদের অস্কুরোদগম শক্তির বেশ ক্ষতি হয়েছিল, অথচ 
ভেলার ওপরে যেগুলি ছিল তাদের ক্ষতি হয়েছিল অনেক কম। 
সমুদ্র ছাড়াও মানুষের সহায়তায় পৃথিবীর নানা দেশে এই গাছটি 
যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে । 

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন দলিল বেদে নারিকেলের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। বেদের পরবর্তী যুগে রামায়ণ, মহাভারত 
ও পুরাণের আমলে অবশ্য নারিকেলের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। এই 
সময়ই মনে হয় নারিকেলের সঙ্গে বাঁপক পরিচয় ঘটেছিল 
আমাদের । বিলম্বে হলেও নারিকেল নিজগুণে খাটি ভারতীয় ফলে 
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পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের নানা লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে, 
পৃজা-অর্চনায়, নারিকেল আজ আম কলা ধানের পাশেই নিজের 
জায়গা করে নিয়েছে । সমুদ্রের সঙ্গে নারিকেলের মিতালি প্রাচীন 
যুগেও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে সমুত্র 
দেবতা বরুণের পূজার সময় নারিকেলের অধ্য দেওয়া হয়ে থাকে । 
মীলাবার উপকূলের বীসিন্দীদের মধ্যে এই রকম জনশ্রুতি আছে 
স্বয়ং পরশুরাম রাজ্যের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য স্বর্গ থেকে 
নারিকেল গাছ এনেছিলেন। কেরেলা শব্দের অর্থই হল 
নারিকেলের রাজ্য । বলা বাহুল্য এই রাজ্যের অধিবাসীরা প্রবাদটি 
বাস্তবে পরিণত করেছে । 
একটিমাত্র গাছ মানুষের যে কত অজন্ত্র প্রয়োজন মেটাতে পারে 
নারিকেল তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । শুধু নারিকেল নয়, এই 
গোত্রের গাছ-__তাল, তালি, খেজুর, স্থপারী, গোলপাতা, আফ্রিকার 
অয়েল পম সকলেরই অশেষ গুণ । নারিকেলের মত আফ্রিকার 
অয়েল পাম ( ইলাইস গিয়েনেন্সিস ) পর্যাপ্ত তেল সরবরাহ করে 
থাকে । সুন্দরবনের গোলপাতাঁর গাছ দেয় ছাউনির জন্য পাতা । 
এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর অতিকায় ফল লোডাইসিয়া বা ডবল কোকো- 
নাটের নাম করা যেতে পারে, এই গাছটি নারিকেলেরই সগোত্র, 
এর ২-_-২২ ফুট দীর্ঘ, দ্বিধাবিভক্ অতি বৃহৎ ফলগুলি দেখলে অবাক 
হয়ে যেতে হয়। এই ফলটি গাছে পাকতে প্রায় ১০ বছর সময় 
লাগে । ডবল কোকোনাটের শুকনো মালা আমাদের দেশের 
ফকিরদের হাতে দেখা যায় ভিক্ষাপাত্র হিসাবে । আমাদের বোট!- 
নিকাল গার্ডেনের পাম হাউসের মধ্যে এই গাছ একটি আছে, 
গাছটির বয়স বেশী নয়, কাণ্ডের দৈর্ঘ্যও অতি সামান্য, কিন্ত এরই 
মধ্যে এর বিরাট পাতাগুলি পাম হাউসের জালতি ঘের! ছাদ স্পর্শ 
করবার চেষ্টা করছে। এত বিরাট পাতাঁও অন্য গোষ্ঠীর গাছের 
মধ্যে বিরল । 
নারিকেল গাছের অবয়ব আমাদের সকলেরই পরিচিত । সরল 
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অতি দীর্ঘ কাণ্ড, মাথায় ১৫ থেকে ৩০টি পাতার ঝাড়। নারকেল 
জাতীয় গাঞ্ছের কদাচিৎ একটি মাথার বদলে কয়েকটি মাথ। দেখা 
যায়। ফুলের কুড়ি থেকে ফল হয়, পাতার কুঁড়ি থেকে পাতা 
হয়। এই জাতীয় গাছে সাধারণতঃ একটিমাত্র পাতার কুঁড়ি 
থাকে তাই পাতাগুলি খুলতে থাকে একটি মাত্র কাগুকে অবলম্বন 
করেই। কিন্তু কোন কারণে পাতার কুঁড়িটি নষ্ট হয়ে গেলে 
গোটা গাছটাই মরে যায়, অতি বিরল ক্ষেত্রে মৃত কুঁড়িটির আশে 
পাশে ছু-একটি নূতন পাতার কুঁড়িও ধরে, এইগুলিই কালক্রমে 
পাত খুলতে খুলতে একাধিক মাথাওল। গাছের স্যষ্টি করে। 

নারিকেলের ফুলের কুঁড়ি ধরে স্তবকে স্তবকে । অতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্্ 
একলিঙ্গ-ফুল। স্ত্রী ও পুরুব ফুল একই স্তবকে ফোটে । স্তবকের 
দৈপ্থ্য প্রায় ২ ফুট। ভ্ত্রীফুলগুলির গর্ভাশয় পরিপক্ক হয়ে ভাবের 
কাদিতে পরিণত হয়। নারিকেলের এক প্রান্তে তিনটি করে চোখ 
থাকে, বাস্তবিক পক্ষে এগুলি পাতিল ছাঁলের আবরুণে ঢাক। 
তিনটি রন্ধমাত্র, যার কোন একটির সঙ্গে নারিকেলের ভ্রণ থাকে 
সংলগ্ন । 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রীম্মপ্রধান অঞ্চলের লবণাক্ত উপকুল- 
ভূমিই নারিকেলের প্রিয় আবাসম্থল। নীরা, নিরালি, নিউর, নিও, 
নিওগ, নিওল প্রভৃতি নানা রকম নাম শোনা বায় এখানকার নারি- 
কেলের। লক্ষ্য করবার বিষয় অধিকাংশ নামই “ন” দিয়ে শুরু । 
এই সব অঞ্চলে একজাতের বিরাট সামুদ্রিক কাঁকড়াকে নারিকেল 
গাছের ওপর বাস করতে দেখা যাঁয়। আসলে স্থানীয় অধিবাসীর' 
এই কাকড়াশুলিকে নারিকেল গাছের ওপর চড়িয়ে দেয় পালন 
করবার উদ্দেশ্টে, এই কীাকড়াগুলি নারিকেলের শাস খেয়ে বড় হয়, 
মানুষেরা তাদের মাস খেয়ে পরে পরিতৃপ্ত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে 
নারিকেলের নাম কোকোস নিউসিফেরা, এরা পামী গোত্রভুক্ত 
উদ্ভিদ । 


«৬ 


এগারো 


কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যেই আমাদের মনোযোগ 
এ পর্বস্ত সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু উদ্ভিদের ব্যাপ্তি আরও 
ব্যাপক । শুষ্ক পাথরের বুকে, সমুদ্রের গভীরে, বাতাসের মধ্যে, এমন 
কি মানুষের দেহের ওপরও অনেক রকম উদ্ভিদ বসবাস করে থাকে । 
এরা বিচিত্রবূপিণী মস্‌, শ্যাওলা ও ছত্রাকের দল, সন্দেহ নেই এরা 
কৌলীন্য হীন, ক্রমবিকাঁশের আদিম স্তরে এরা আবিভূতি হয়েছিল, 
কিন্তু এদেরও প্রত্যেক গোষ্টীর মধ্যে ক্রমবিকাশের আত বহে গেছে 
যুগ যুগীস্তুর ধরে, যাঁর ব্যাপ্তিকাল তথকরিত উচ্চশ্রেনির উদ্ভিদের 
থেকে কোন অংশে কম নয়। তার ফলে এদের রূপেরও পরিবর্তন 
ঘটেছে নব নব বৈচিত্র্যে। ধাঁন, গম, বট, অশ্বত্থের মত উচ্চ 
শ্রেণীর উদ্ভিদের আবির্ভাবের পুর্বে যে শ্রেণীর উদ্ভিদের! পৃথিবীতে 
একাধিপত্য স্থাপন করেছিল তাদের অধিকাংশ প্রজাতিই আজ 
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে চিরতরে, তাদের শিলীভূত 
দেহাবশেষ আজও নদীর অববাহিকায়, মাটির তলায় খু'জলে 
অজস্র পাওয়া যায়। এর! ছিল নগ্নবীজ বা জিমনোস্পারম্‌ শ্রেণীর 
উদ্ভিদ। এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় এরাই ছিল উচ্চ 
শ্রেণীর উদ্ভিদের উত্তর পুরুষ। এই আদিম উত্ভিদগুলির শাখায় 
ফুলের কোন বাহার ছিল না । ফুল অবশ্য ছিল, তবে তাতে কোন 
সতাকার পাপড়ি ছিল না। নিছক প্রয়োজনের খাতিরে যতটুকু 
দরকার আদিম যৌন প্রত্যঙ্গগুলি ছিল ততটুকুই বিকশিত। সেটি 
ছিল একটি মোঁচার মত দেখতে, শুধু নগ্ন ডিম্বকোষ ও পরাগবাহী 
পত্রগুলি সংলগ্ন থাকত তার গায়ে, অনেকের বীজ ছিল পাখনাযুক্ত, 
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত চারিদিকে । এদেরই জীবিত দূর বংশধরের! 
হচ্ছে আমাদের পরিচিত সাইকাস ওকনিফারের দল। এদের দেহে 
আদিম পূর্বপুরুষদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আজও দেখা যাঁয়। 
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সাইকস একটি গ্রাক শব্ধ যার অর্থ হল খেজুর, এদের পাত?- 
গুলি অনেকটা খেজুরগাছের মত বলেই এই নাম। এদের আমুক্ষালও 
অতি দীর্ঘ, অনুকুল পরিবেশে অনায়াসেই এরা হাজার বছর বেঁচে 
থাকতে পারে, এদের বুদ্ধিও হয় অতি ধীরে ধীরে  সাইকাস 
থেকে কনিফারের আধিপত্য আজ পৃথিবীতে অনেক বেশী । আমাদের 
দেশে হিমালয়ের পাদদেশে প্রায় ৭ হাজার ফুট অবধি উচ্চতায় এদের 
নিবিড় সমাবেশ দেখা যাঁয় । অরোকেরিয়া, জুনিপার, কিউ প্রেসাস, 
থুজা, সেড়ান সবই কনিফার গোষ্টীভুক্ত উদ্ভিদ। দাক্ষিণাত্যের 
নীলগিরি অঞ্চলেও এদের যথেষ্ট দেখা যায়, বাংলাদেশের বাগাঁনেও 
এরা বিরল নয়। 

বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বীরবল সোহানী ও 
তার সহকর্মীরা আমাদের দেশের অধুনালুপ্ত প্রাচীন উদ্ভিদের 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফসিল- 
গুলি সন্নিবেশিত করে 
লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের 
বিস্মৃতপ্রায় জীবনের 
প্রামাণ্য ইতিহাস । সেই 
ইতিহ।স মিলিয়ে দেখেছেন 
অগ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা 
ও আফ্রিকার অবলুপ্ত 
উদ্ভিদের জীবন-ইতিহাঁসের 
সঙ্গে । অধ্যাপক ভেগ্নার 
একদিন বলেছিলেন 
পৃথিবীর দক্ষিণ অঞ্চলের 
মহাদেশগুলি বনু যুগ আগে 
পরস্পর জোড়া ছিল, 
এশিয়া থেকে স্থলপথেই দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া 
যেত। নানা ভূতাত্বিক কারণে তারা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 
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অধ্যাপক সোহানী ভেগনারের মতবাদের যথার্থতার প্রমাণ স্বরূপ 
তার গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেছিলেন । তিনি দেখিয়েছিলেন 
অতি প্রাঙ্টীন যুগে বিভিন্ন মহাদেশের অধুনালুপ্ত উত্ভিদ প্রজাতিগুলির 
মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে, তাই থেকে মনে হয় এই 
মহাদেশগুলির মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান সেই সময়ে ছিলনা, নইলে 
হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে এই সব উদ্ভিদের 
পরিব্যাপ্তি সম্ভব হত না, যেটা সম্ভব হয়নি পরবর্তাঁ যুগে, কলা, 
তামাক, আনারসের বেলায় যখন মহাসাগরের ব্যাপ্তিতে মহাদেশ- 
গুলির বাহুডোর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেই অতি আদিম ষুগে 
মানুষের আবির্ভাব হয়নি, সুতরাং মানুষের দ্বারা দীর্ঘ সমুত্রপথ লঙ্ঘন 
করে আদিম উদ্ভিদগোষ্ঠীর পৃথিবীব্যাপী বংশবিস্তার ঘটেছিল সেটাও 
ঠিক নয়। 

একই সময়ে সার! পৃথিবী জুড়ে এই নগ্নবীজ উদ্ভিদের আধিপত্য 
সত্যই বিষ্ময়কর | এদের সঙ্গে আদিম ফার্ণের দলও ছিল। পৃথিবীর 
বিপুল কয়লাসম্পদের জন্য মান্ুষ কৃতজ্ঞ এদের কাছে । কোল-এজ 
বা কয়লার যুগ বলে & চিন 
সেই কালকে যখন 
এর। মাটির তলায় 
চাপা পড়ে সৌর- 
শক্তির কিছু অংশ 
সংরক্ষিত করে রেখে- 
ছিল কয়লায় রূপাস্ত- 
রিত হয়ে । 

আদিম যুগের 
কয়েক শ্রেণীর ফার্ণের 
চেহারা ছিল অতি 
বিরাট । কয়লাখনির 
অন্ধকার গহ্বরে অথবা মাটির তলায় তাদের ফসিলের ইতস্ততঃ 
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টুকরে। আজও ছড়িয়ে আছে।' বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে 
এই অতিকায় ফার্ণেরাই প্রথম জন্ম দিয়েছিল নগ্নবীজ শ্রেণীর উদ্ভিদের । 
বিবর্তনের ভ্রোতে মনে হয় ফার্পেরা এসেছিল প্রথম "ডালওলা 
স্থলবাসী উদ্ভিদের রূপ ধরে। ফুলের কোন চিহ্ছই নেই ফার্ণের 
দেহে, সেদিন ছিল না আজও নেই। বংশবিস্তারের পদ্ধতি 
আদিমতর। সবুজ পাতার তলায় অজত্র স্পোর বা বীজরেণুর স্যষ্টি 
হয়, স্পোরগুলি অন্কুরিত হয়ে স্ষ্টি করে হরতনের মত আকৃতির 
ক্ষুদ্রে ক্ষুত্র উদ্ভিদের এদের নাম প্রোথেলাস । বাস্তবিক পক্ষে এখান 
থেকেই শুরু হয় ফার্ণের জীবনের আর একটি অধ্যায়। প্রোথেলাসের 
ওপর গজায় স্ত্রী ও পুরুষ অংশ । পুংকোষ ও ডিম্বকের মধ্যে মিলনের 
ফলে স্যষ্টি হয় আবার পাতাওলা ফার্পের। ছুইটি অধ্যায়ের মধ্যে 
জীবনের এই আবর্তন, এই বৈশিষ্ট্য শুধু ফার্ণের বেলায় নয়, অন্যান্য 
উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ, প্রাণী, এমনকি মানুষের বেলায়ও দেখা যায়। 
মাতাপিতার দেহের য৷ ক্রোমোসোম-সংখ্য। তার ঠিক অর্থেক থাকে 
তাদের জননকোষে (যেটি জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিচয় বহন 
করে )। ছুইটি জননকোষের মিলনের ফলে স্থষ্ট ভ্রণের দেহে ক্রোমো- 
সোম-সংখ্যা আবার দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং ফিরে পায় জন্মদাতার 
দেহকোষের নিদিষ্ট ক্রোমোসোম-সংখ্যা। বংশপরম্পরায় ক্রোমো- 
সোমই বহন করে নিয়ে যায় জীবের বৈশিষ্ট্য ধারা এবং প্রজাতি 
বিশেষে এর নিদিষ্ট সংখ্যারও কোন পরিবর্তন হয় না তাই সহজে । 

ফার্ণের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। বহু শ্রেণীর ফার্ণ 
আছে আমাদের দেশে, টেরিস, সিলাজিনেলা', ইকুইসিটাম, লাইকো- 
পোডিয়াম, সবই এই বিরাট ফার্ণগোক্সীর অন্তর্গত । দাজিলিংয়ে 
খেজুর গাছের মত ১৫--২০ ফুট দীর্ঘ টিফার্ণ আছে। এই বিরাট 
চেহারা এদের আদিম পূর্বপুরুষের কথ স্মরণ করিয়ে দেয় । 

ফার্ণের এসেছিল কোথা হতে ? ফার্ণের উৎপত্তির স্ত্রসন্ধানের 
কালে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি পড়ে মসজাতীয় উত্ভিদের ওপর। ফার্ণের 
থেকে তাদের জীবন আরও সরল, আরও আদিম। মাটির ওপর 
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বুক পেতে এরা পড়ে থাকে, ফার্ণের মত উঠে জাড়াবার ক্ষমতা . 
নেই, সত্যকার কোন কাণ্ড বা শিকড় নেই। বর্ষাকালে পুরানে! 
পাঁচিলের রায়ে বা মাটির ওপর এরা সবুজ ভেলভেটের আস্তরণ 
বিছিয়ে রাখে। ফার্ণের 
মত মসের দেহেও কোন 
ফুল ফোটে না, এদের 
বংশবিস্তারের পদ্ধতিও 
অনেকটা ফার্ণের মত। 
রিকসিয়া, মারকেনসিয়া, ৃ 
লেজুনিয়া, এনথোসেরস | 
এই জাতীয় উত্ভিদ। মারকেনসিয়া 

মসের থেকে আরও আদিম উদ্ভিদ হল শ্যাওল। বা আলগি। 
জলের মধ্যে এবং ভিজা মাটির ওপর শ্যাওলার রাজত্ব । শত শত-_ 
প্রজাতির শ্যাওলা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, তাদের রূপ ও জীবন 
ইতিহাস রূপকথার মতই বিস্ময়কর । মাইক্রোসকোপের তলায় 
একফৌটা। জলের মধ্যে ভায়াটম-জাতীয় শ্যাওলার যে অপূর্ব কারু- 
কার্ষময় রূপ ফুটে ওঠে তা পৃথিবীর অতি বড় শিল্পীকেও বিশ্ময়ে 
স্তব্ধ করে দিতে পারে। বর্ণবৈষম্য শুধু মানুষের সমাজে নয়, 
শ্যাওলার সমাজেও অত্যন্ত প্রকট। নীলচে-সবুজ, সবুজ, লাল, 
পিল প্রভৃতি চার জাতের শ্যাওলা দেখা যায়। এদের মধ্যে 
নীলচে-সবুজ রঙের শ্যাওলাই মনে হয় সবচেয়ে আদিম ও বন্য। 
এরাই মনে হয় ব্যাকটেরিয়া থেকে খাঁটি উদ্ভিদের জীবনের দিকে 
প্রথম পা ফেলেছিল। সরু চুলের মত দেখতে, গ্যালভানোমীটারের 
কাটার মত ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ নড়াচড়াও করতে পারে। 
শীস্ত, সভ্য উদ্ভিদের দৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য বন্যরূপেরই প্রতীক । 
নীলচে-সবুজ শ্যাওলা! মানুষের পরম বন্ধু, মাটিকে এর! উর্বর করে 
তোলে জৈবক্রিয়ার বাতাসের নাইড্রোজেন সংযুক্ত করে। কয়েক 
জাতীয় ব্যাকটেরিয়াও অবশ্য এই কাজে যথেষ্ট পারদর্শী । 
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সবুজ কণিকা উদ্ভিদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি । শ্াঁওলার আদিম 
দেহকোষেই সবুজ কণিকার প্রথম বিকশ ঘটেছিল । ব্যাকটেরিয়ার 
দেহে সত্যকার কোন সবুজ কণিকা নেই, তাহলেও কয়েক 
শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া আপনার খাগ্চ আপনারাই তৈরি করে নিতে 
পারে ক্লোরোফিলের মত কয়েকটি বর্ণের সহায়তায় । সবুজ কণিকার 
সঙ্গে আলোকের মহান বন্ধুত্বের ইতিবৃত্ত প্রথম লেখা হয়েছিল 
শ্যাওলার জীবনেই । এই বন্ধুত্ব শুধু খাগ্য তৈরির কাজেই শেষ হয়ে 
যায় নি, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, গতিবৃদ্ধি, এমনকি ফুল ফোটার সময় পর্যস্ত 
নিণ্শত হয়েছে আলোকের বৈশিষ্ট্য ও দিন রাত্রির দৈথ্যের সঙ্গে ! 
এই বিষয়ে অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন সরকারের পরীক্ষাগুলি খুবই 
উল্লেখযোগ্য । তার গবেষণার ফলাফল সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 
সবুজ রঙের শ্যাওল। ছাড়াও লাল ও পিঙ্গল রঙের শ্তাওলার 
দেহেও যথেষ্ট সবুজ কণিকা আছে, অন্যান্য রঙের আধিক্যে তাদের 
সবুজ রঙ ঢাকা থাকে । এই জাতীয় অনেক শ্যাওলা সাগরের জলে 
বাস করে। এই জাতীয় সামুদ্রিক শ্যাওলার দেহ থেকে আগার 
আগার নামে খাগ্ঠ এবং কেল্সপ নামক শ্যাওল৷ থেকে আইওডিন পাওয়। 
যায়। অনেক দেশের অগভীর সমুদ্রোপকুলে এই সামুদ্রিক শ্যাওলার 
চাষ হয়। ডায়াটম-জাতীয় শ্যাওলারা যখন মরে যায় তখন রেখে 
যায় সক্ষম কণার মত দেহাবশেষগুলি, প্রবাল কীটের মত সেগুলি 
ক্রমশঃ জড়ে। হয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের স্থষ্টি করে । বনু উল্লেখযোগ্য 
শিল্পে ব্যবহৃত হয় তাদের এই দেহাবশেষ। শ্ঠাওলারা আপনাদের 
দেহ ছু টুকরো করে, অযৌন বীজরেণুর স্প্তি করে অথব স্ত্রী ও পুং- 
কোষের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বংশবিস্তারের কৌশলগুলি আয়ত্ত করেছে। 
এই প্রসঙ্গে আর এক বিচিত্র শ্রেণীর উদ্ভিদ ছত্রাক সম্পর্কে ছু- 
একটি কথ। না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই বিবরণ । হঠাৎ 
কোথাও কিছু নেই মাথায় সাদ। টোপর পরে ব্যাঙের ছাতা ঘরের 
চৌকাঠের কোণে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বড় হয়ে উঠতে লাগল এবং কয়েক 
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দিনের মধ্যেই আবার শুকিয়ে গেল, এ দৃশ্য আমরা প্রায়ই! দেখে 
থাকি। ছত্রাকের স্পোর বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে বন্থু 





দুরে এবং সুবিধা! পেলেই অস্কুরিত হয়। শত শত প্রজাতির ছত্রাক 
ছড়িয়ে আছে আমাদের চারি পাশে । এদের কতকগুলি গোষ্ঠী অন্য 
গাছের ওপর অথবা মাঠ-ভরা ফসলের ওপর আক্রমণ ঘটায় এবং 
প্রচুর ক্ষতি করে। মানুষের দেহকেও এর! বাদ দেয় না, কয়েকটি 
দুরারোগ্য ব্যাধির স্থ্টি করে এরা আমাদের দেহে । কয়েকটি 
নির্দোষ, স্ুম্বাছ প্রজাতির ছত্রাককে অবশ্য আমরাই আহার করে 
থাকি পরম তৃপ্তির সঙ্গে । চীনা, ফরাসী, এবং পুববঙ্গের গৃহিণীর! 
ছত্রাকেন ব্যঞ্জন খুবই পছন্দ করেন। আরগট, পেনিসিলিন প্রভৃতি 
ছত্রাককে আমর আজ বন্ধুতে রূপাস্তরিত করেছি । ছত্রাকের 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল তার সবুজ কণাশুন্যতা । অন্য 
জৈব পদার্থ থেকে তাই তাদের আহার সংগ্রহ করতে হয় । ছত্রাকের 
বংশবিস্তার ঘটে স্পোরের সহায়তায়, তবে যৌন বৈষম্য এদের 
জীবনে ষে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সে কথা সত্য নয়। আমাদের দেশে 
বৃক্ষবাসী শক্ত আশওল। ছত্রাকের বিচিত্র জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে 
উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন ডক্টর শচীন্দ্রনাথ ব্যানাজী। তার 
এই গবেষণা সবত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে । 
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ছত্রাকের সঙ্গে শ্যাওলার অনেক সময় এক বিচিত্র সহ-অবস্থান 
দেখ! যায়। কয়েকটি প্রজাতির ছত্রাক নির্দিষ্ট কতকগুলি শ্যাওলার 
এ. উপর বসবাস করে। 
সিসি. শ্তাওল। তাদের তৈরি 
৮ 7 খাগ্ত যোগায় আর 
তর /, ৃ ছত্রাক যোগায় শ্তাও- 
লাকে জল ও খাছ্যের 
উপাদান--ঠিক হোস্ট 
ও পেয়িংগেস্টের 
সম্পর্ক । সমষ্টিগত- 
ভাবে এদের নাম 
লাইকেন । শুক্ষপ্রাণ- 
হীন পবৰতের ওপর 
নি লাইকেনই* বয়ে নিয়ে 
যায় জীবনের প্রথম চিহ্নু। সামান্য বৃষ্টির জল বা বরফ-গল। জল পেলেই 
লাইকেনের স্পোর অস্কুরিত হয়। রুল্ষ্স পাথরের চেহারা ধীরে ধীরে 
তারা পাণ্টে দেয়, সম্ভব করে তোলে অন্য উদ্ভিদের আগমন । 
নিজেদের দেহাবশেষ ও সুপ ধূলিকণার মিশ্রণে মৃত্তিকাত্তরের স্ষ্টি 
করে । ধীরে ধীরে একদিন বিশাল অরণ্য মাথা তুলে ওঠে সেখানে-__ 
যেখানে প্রাণের চিহুমাত্র একদিন ছিল না। এক বিশাল অরণ্যর 
স্ষ্টির পেছনে অনেক সময়েই গোপন থাকে একটি লাইকেনের 
আতত্মবিস্তারের নিষ্ঠুর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত । 
উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের মূল শ্রোতের মাঝে ছত্রাকের নিদিষ্ট স্থান 
খুঁজে পাওয়া শক্ত । ছত্রাকের কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে সবুজ কণা- 
বিশিষ্ট কোন উত্ভিদের আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় না । তাই মনে 
হয়, উদ্ভিদের আবির্ভাবের আদিপর্বেই ছত্রাকের জীবনজ্োত বয়ে 
গেছে একটি স্বতন্ত্র সমান্তরাল ধারায়, যেটি আর কোন যুগেই 
মেলেনি উন্ভিদের মূল ভ্রোতের সঙ্গে ৷ 
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